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উদ্দেশ্যে । 





কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 


এই গ্রন্থে উপনিষৎ হইতে যে সকল বচন উদ্ধত কর! হইয়াছে 
এবং সেই সকল উদ্ধৃতির যে বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, 
তৎসমুদয় বসুমতী-সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত উপনিষধ গ্রস্থাবলী হইতে. 
সংগ্রহ করিয়াছি । এজন্য তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । আর মহাভারত" 
হইতে উদ্ধৃতি ৬কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারত হইতে এবং" 
মনুসংহিত| হইতে উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত প্রবর, 
শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের অনুবাদ হইতে । ইহাদের নিকটও কৃতজ্ঞত!, 
জ্ঞাপন করিতেছি । আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত- 
পৰিভ্রকুষার বসুর নিকট, ধাহার সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ রচনা 
সম্ভব হইত ন|। 

অশেষ বিদ্যার আকর শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থের! 
মুখবন্ধ লিখিয়া দেওয়ায় আমি বিশেষ কৃতার্থ। এজন্য চিরকৃতজ্ঞ | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রস্থটা প্রকাশ করায় ইহার কর্তৃপক্ষকে, 
বিশেষ করিয়া উপাচার্য ডাঃ সত্যেন সেন মহাশয়কে, আমার আন্তরিক, 
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । 
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সুপ্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দৃ্টি- 
(কোন হইতে গীতাবচনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা লিখিয়! আসিতেছেন। উন- 
বিংশ এবং বিংশ শতকেও অনেকগুলি উচ্চ পর্ধ্যায়ের নূতন ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম দৃ্টিতেই প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রস্থগুলির 
সহিত এই গুলির এক মৌলিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন 
সমস্ত ব্যাখ্যাই আগ্যন্ত গভীর দার্শনিক তন্বালোচনায় পূর্ণ । কিন্তু 
আধুনিক ব্যাখ্যাত্গণ গীতাবচন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন নৃতন এক 
দৃষ্টিতে । সমকালীন সমাঞ্জ ও রাষ্ট্রবিপর্যায়ে কি করণীয় তাহা 
জালিবার উদ্দেশ্যেই তাহার! শ্রীকৃষ্ণের বাণী পুনরহ্থধাবন করিবার চেষ্টা 
করেন। মহাভারতীয় যুগে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ বাবস্থায় বিরাট এক 
বিপর্থায় ঘটিয়াছিল, এবং তখন পার্থসারধি শ্রীকৃষ্ণ এই বিপর্যায়- 
রোধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা! পরবর্তী যুগের বিপর্ধায়- 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এই স্থির ধারণার বশবর্ভী হইয়। তাহারা মুখাতঃ 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ হইতেই গীতাবচনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হন। 

তাহারা কিন্তু গীতোক্ত দার্শনিক তত্তাবলীর সহিত তদুক্ত সামাগ্রিক 
এবং রাষ্ট্রীক তত্বের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিতে পারেন নাই। গীতার 
অধিকাংশ বাকাই যে দার্শনিক তত সঙন্ধীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আধুনিক ব্যাখ্যাতৃগণ, হয় এই বাকাগুলির প্রতি অযথা উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ন হয় গীতার তথাকথিত সমাজ ও রাষ্ট্রবিদ্যা তাহাদেরই 
ব্যাথার দোষে অপ্রয়োজনীয় দার্শনিক তন্বভারে অযথা ভারাক্রান্ত 
হইয়াছে 





অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিতবর প্রীহরিচরণ 
ঘোষ মহাশয়ের "জনমানসের দৃষ্টিতে গীতা” গ্রস্থখানি আধুনিক পর্য্যায়- 
ভুক্ত হইয়াও উপরি-উক্ত ছুই দোষ হইতে মুক্ত, এবং সেই জন্যই আত্বন্ত 
সুস্থচিন্তার পরিচায়ক । গীতার প্রবক্তা, শ্রোতা, বক্তৃতাস্থল এবং 
সামগ্রিক পরিবেশ পর্যালোচনা! করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে 
শ্লীতাবচনাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য, হয় (১) জটিল দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, 
এমন কি এ শাস্ত্রে অনাশ্রহী, সাধারণের জন্য ন! হয় (২) শমদমাদি- 
গুণ সম্পন্ন “ছুঃখেষহুদ্বিমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ:” বিদজ্জনের জন্য, 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তবা নির্দেশ । তিনি আরো] দেখাইয়াছেন যে 
যেহেতু এখানে বক্তা ও শ্রোত! উভয়েই ( অস্ততঃ বাবহারিক ) সমাজ 
এ রাষ্রবিদ্যায় পা রঙ্গম, এবং যেহেতু সমগ্র দর্শনশান্ত্র বক্তার নখদর্পণে, 
‘অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই, এই জাতীয় শ্রোতার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় 
অনন্যসাধারণ বক্তা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এবং সাধারণভাবে 
সাধারণজনের জন্য যে কর্তব্য নির্দেশ করিবেন তাহার সমর্থনে দার্শনিক 
তন্বাবলী আপন! হইতেই আসিয়া পড়িবে ; এবং যেহেতু গীতার অনেক 
বচনই শমদমাদিগুপসম্পন্ন বিঘজ্জনের উদ্দেশ্যে কথিত অতএব সেই সেই 
প্রসঙ্গেই জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা একান্ত অপ্রত্যাশিত 
নহে। 

অধ্যাপক ঘোষ এই ভাবেই গীতার উপদেশ বুঝিয়াছেন, এবং 
অসাধারণ দক্ষতার সহিত প্রতি গুরুত্বপূর্ণ গীতাবাকোর প্রসঙ্গে 
তাহ! বিশদভাবে দেখাইয়াছেন । আধুনিক দৃষ্টিতে গীতার পর্যালোচনা 
করিলেও তিনি উৎকট অতি-আধুনিক অনেকমত সহজ হিন্দুর দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে খণ্ডন করিয়াছেন। যে ভাষায় তিনি গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন 
তাহা অপূর্ব । পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় প্রতি কথাটি তাহার 
অন্তরের অন্ত:স্থল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে । দেশের ও দশের কল্যাণে 


[41 
গীতার এই আধুনিক ব্যাখ্যাটার বহুল প্রচার প্রয়োজন | কি সহজ- 
ভাবে একজন প্রাচীনপস্থী হিন্দু সুস্থ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে 
পারেন, অথবা কি সহজভাবে একজন নবাপস্থী আধুনিক সুস্থ প্রাচীন 
দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে পারেন, এই গ্রন্থে তাহা! চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া 
পাঠক পরম পরিতোষ লাভ করিবেন । 


স্বাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য 


শান্তিনিকেতন, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭০ । 
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সুচনা 


ভারতবর্ধে ও তাহার বাহিরে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সহজ সহজ 
লোক প্রতাহ শ্রীমদ্তগবদগীতা পাঠ করেন এবং আরো! বহু সহ্র ব্যক্তি 
তাহা শ্রবণ করেন। কেন পাঠ করেন, তাহ! জিজ্ঞাস! করিলে কোন 
সদৃত্তর পাওয়া যায় ন! $ হিন্দুজাতির অন্যতম প্রাচীন ধর্ণ্মগ্রন্থ সকলেই, 
পরম শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন কিংবা শ্রবণ করেন ; কোন বিশেষ 
কারণে নহে। কেবল কোটাকে গুটী বিশ্বের একটা প্রাচীন জাতির, 
অন্যতম প্রধান ধর্মশান্্র হিসাবে শ্রীমন্তগবদগীতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিমায় 
বিশ্লেষণ করিয়া অধায়ন করেন এবং ইহার দার্শনিক তত্ব সকল বুঝিতে 
চেষ্ট| করেন । 

আমাদের পরিবারে আমার মা, বাবা, মাতামহী প্রভৃতি আত্মীয়" 
স্বজনকে প্রতাহ গীতা পাঠ করিতে দেখিয়াছি এবং বিশেষ বিশেষ 
উপলক্ষ পণ্ডিতব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিয়া গীতোক্ত বিষয় আলোচনার 
কথ| এখনে] মনে আছে, কিন্তু সে সকল আলোচনার, যতদূর স্মরণ হয়, 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিত ন|। যেহেতু 
শ্রীমন্তগবদগীত! হিন্দুদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু, আমাদের প্রতি অহ্শাসন 
ছিল যে গীতাপাঠ আমাদের সকলকে সম্রদ্ধ ভয়ের সহিত শ্রবণ করিতে 
হয়। এতত্বাতীত শ্রাদ্ধবাসরে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে শীকৃষ্ণের 
মৃত্যু সম্বন্ধে লোকোত্তর ব্যাখা! আমাদের সংসারে অবস্থা পাঠনীয় 
ছিল এবং এখনো বহু সংসারে ইহার ব্যতিক্রম হইতে দখি ন1। 
আমর! অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে এই সকল পাঠ শুনিতাম। পরে বড় 
হইয়া যখন নিজেরাই গীতাপাঠ করিতে সমর্থ হইলাম, তখনো! গীতার 
মাহাত্ম্য যে কী, তাহাতে ক্বষ্চবাসুদেবের বিবিধ মন্তব্য আমাদের 
জীবনের সাফল্যে কী পরিমাণে সহায়ক, তাহ! বুঝিতে পারি লাই। 


[১৪] 
বাড়ীতে মান্যব্যক্তিরা সকলেই প্রতাহই গীতাপাঠ করিতেন, সে কারণ 
সম্ভব হইলে আমরাও প্রত্যহ পাঠ করিতে চেষ্টা করিতাম। গীতায় 
শ্রীকঞ্চের নির্দেশ আমাদের ন্যায় জনসাধারণের জীবনকে সুন্দর ও 
সার্থক করিতে কতদূর সাহাধা করিতে পারে, তাহা তখন কেহ 
বুঝাইয়| দেন নাই বা এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন জিজ্ঞাস! উঠে 
নাই । 
পরে বৃদ্ধবয়সে কর্ন হইতে অবসর লইবার পর সাংসারিক নানাবিধ 

ঝড় ঝঞ্জায় বিক্ষুব্ধ হইয়া আমাদের এই প্রাচীন ধর্ম্মগ্রস্থে একটা নিরাপদ 
আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া নানাবিধ ভ্রিজ্ঞাসায় বিব্রত হইয়! তাহ! লিপিবদ্ধ 
করিবার ইচ্ছা হয়; তাহার ফল এই গ্রন্থ। আমার জিজ্ঞাস! 
সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে প্রথম বাধা পাই আমাদের 
কথকঠাকুরের মন্তবো যে “নাপৃষ্টং”, পৃষ্ট বা অনুরুদ্ধ ন! হইয়া গীত! অন্য 
কাহারে! সহিত আলোচনা করিতে নাই, ওইক্ধপ কর্ম অধর্শ্মোচিত। 
পরে বিশেষ করিয়া পাঠ করিয়া দেখি অষ্টাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণবাসুদেবের 
অনুরূপ না হইলেও এতাদৃশ নির্দেশ আছে £ 

ইদস্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 

ন চাশুশ্রাঘবে বাচ্যং ন চ মাং যোহ্ভাসুয়্তি ॥৯ 

কিন্তু পর পর ছুটী শ্লোকে* দেখি সহম্দ্মীদিগের সহিত আলোচনা! 

করিলে তাহার প্রতি শ্রেষ্ঠভক্তি প্রদর্শন করা হয়। 

য ইদং পরমং গুহাং মন্তক্তেদভিধাস্যৃতি । 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈস্যতাসংশয়ঃ ॥ 

ন চ তক্মান্নুস্থেষু কশ্চিন্সে প্রিয়কৃত্তমঃ | 

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরে| ভুবি ॥ 





১) ৯৮৬% ২1 ১৮৩৮-৬৯ 


© 


[১] 
এই মন্তব্যে উৎসাহ ও সাহস পাইয়া! স্বাহারা গীতা পাঠ বা শ্রবণ 
করেন, তাহার! সকলেই যে সহমন্্ী এই ভরষায় আমার অন্তরের 
জিজ্ঞাসা তাহাদের সন্মুখে উপস্থাপিত করিলাম । আশা, যদি আমার, 
জিজ্ঞাসার কোন সদুত্তর পাই । 


৬র্ন্দাবনধাম 
৯ই মাঘ, ১৩৭৪ । জিলাত 


্মপ্তগবদগীতায় সাতশত একটা শ্লোক আছে। তন্মধ্যে পাঁচশভ-' 
পঁচাত্তর শ্লোকে কৃষ্ণবাসুদেবের উক্তি, পঁচাশীটা শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন- 
প্রকটন, চল্লিশটী শ্লোকে সঞ্জয়ের সংবাদ পরিবেষণ এবং একটামাত্র । 
গ্লোকে পৃতরাস্ট্রের গীতোক্তবিষয়ের উপস্টন্ত সঙ্কলিত আছে।৯ 

অতএব দেখা যাইতেছে গীতায় যাহা কিছু বল! হুইয়াছে প্রায় 
তৎসমুদয় শ্রীকৃষ্ণের নিজের অভিমত। বিষয় বস্তুর পরিধি বিস্তীর্ণ ।, 
নানা ধরণের বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে; কিছু অর্জুন 
করিয়াছেন, কিছু শ্রীকষ্ নিজে করিয়াছেন এবং সেই সকল প্রশ্নের: 
উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিজের অভিজ্ঞত! ও প্রজ্ঞানুযায়ী ব্যাখা! 
করিয়াছেন। বেশীর ভাগ যায়গায় তিনি নিজ্গের যুক্তি দিয়াছেন, 
কেবল অর্চ্ছুনের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন কালে প্রচলিত, 
শান্ত্রাদির অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন । 

কিন্তু জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন কারণ দর্শান নাই। জগৎ সৃষ্টি 
মানিয়। লইয়! সেই সৃষ্ট জগতের জীবের কর্তব্য কি, তাহার বিচার- 
পূর্বক ব্যাখ্যান দিয়াছেন । সৃষ্ট জীব যেখানে বাস করে, তাহার 
নাম সংসার । সেই সংসারের “নাস্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা,"২ 
তাহার আদি নাই, অস্ত নাই এবং কোন নিশ্চিত স্থিতি ও রূপ নাই) 
এই সংসারকে মানিয়া লইয়| রাষ্ট্র শাসকের পক্ষে এই সংসারস্থ জীবের 
নান! সমস্যার সমাধান করার চেক্ট! হইয়াছে এবং সেই সকল সমস্যার 
সমাধান কী তাহা! শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া অর্চ্ছুনকে উপদেশ+ 
দিয়াছেন। 





১। মহাভারত, ভীন্মপবর্ব ৪২শ অধ্যায় । হ। ১৫1০ 
খে) 


[১৮ 


শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিক জীবকে প্রধানতঃ তিনটী বিভাগে ভাগ 
করিয়াছেন £ শুদ্ধচেত|১ বিদ্বান ও জনসাধারণ । এই তিন শ্রেণির 
জীবের পার্থক্য বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহাদের প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবের এক বর্ণন1 দেওয়া হইল : 
গা 
| || 
আন্মরতি ইন্দ্রিয়ারাম 
(শুদ্ধচেত| ) | | | 
নিষ্কাম কর্শ্মযোগী সকাম কর্শ্মযোগী 
(বিদ্বান) (জনসাধারণ ) 
কে) শুদ্ধচেত| : ইহারা ত্রিগুণের অতীত এবং বিচার 
আলোচনার বাহিরে; ইহার] জ্ঞানী। শরীর রক্ষা ব্যতীত অন্য কর্ম 
করিলে কেবলমাত্র লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করেন, যথা নিমি, জনকাঁদি 
খাষির| ; ইহার! কোটাকে গুটী । 
খে) বিদ্বান্‌ £ ইহারা প্রকৃতিস্থ গুণত্রয় দ্বারা অভিভূত | জীবের 
প্রকৃতিস্থ সত্বাদি গুণানুষায়ী ইহাদের ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কতৃত্ব, বুদ্ধি, 
স্বৃতি, সুখ এবং সামাজিক স্তর ও তদনুযায়ী বৃত্তি স্থিরীকৃত হয়। 
সামাজিক শুর, বৃত্তি ও আশ্রমভেদে কর্শ্মও ভিন্ন এবং সেইরূপ শিক্ষা! ও 
ন্দীক্ষা। ইহার! নিষ্ঠার সহিত শাস্তান্ুমোদিত স্বধশ্মানুযায়ী প্রয়াস 
.. ও কর্করার অভ্যাস করেন। পরে ফলত্যাগপূর্ববক কর্মসাধন৷ ও 
“আপনি আচরি্ লোক শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। “তদেকচিত্ত” হইলে 
এএই ফলত্যাগপূর্বক কর্-সাধন! সহজ হয় এবং অস্তে তদাশ্রয় ও নৈন্ধর্ম্্য 
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[১০] 
সুলভ হয়। হঁহার৷ লোকপাল, রাষ্ট্রশাসক, সমাজরক্ষক ও সমাজ 
সংস্কারক । 

(গ) সাধারণজীব £ ইহারা দৈবাদুর মিশ্র প্রকৃতির স্বভাব- 
প্রাপ্ত । নিজের কর্মের নিজেই কর্তা ও ভোক্তা--এই মনোভাবপ্রাপ্ত। 
এইরূপ মনোভাব ইহাদের জীবনে ও কর্ম প্রচেষ্টায় উৎকর্ষ ও সাফল্য 
আনে । তজ্জন্য ইহাদের এই মনোভাব বিচলিত কর! উচিত নহে। এই 
সকল জনসাধারণের কর্ণ্মসিদ্ধির কারণ পঞ্চবিধ ; তাহার জন্য ইহারা 
বিধি নিষেধ পালনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম প্রবর্তক ও কর্ম্মনিবর্ক কর্ম্মকরণের 
অনুকরণ করে। কিন্তু এই সকল বিধি নিষেধ ঠিক ভাবে জানিতে ও 
তাহার সঠিক প্রয়োগে গুরুর নিকট শান্্রাদি শিক্ষা ও শাস্ত্রের নিয়ম 
আনিয়া চলার বিশেষ প্রয়োজন । এইরূপ জীবন যাপনে সদাচারের, 
স্থান উচ্চে। 

ইহাদের সংসার বাস অপরিতাজা এবং তজ্জন্য সমাজব্যবস্থ| ও 
শ্রেণিবিভাগ অনিবার্য্য। এই সমাজবাবস্থান্যায়ী স্ব স্ব কর্ম করিলে 
“তাহারই অর্চনা কর! হয় এবং তদ্থার] ইহার! সিদ্ধি লাভ করে। 
এ ছাড়া সাধারণ ব্যক্তির তাহাদের ইন্টদেবতার মাধ্যমে তাহারই 
পুজা করে আর প্রচলিত মুক্তিপূজা ইহাদেরই ইন্টদেবের পূজা | এইরূপে 
মোক্ষলাভ সম্ভব, কিন্তু চাই নিষ্ঠ। ও শ্রদ্ধা । অতএব সাধারণ জীবও 
মোক্ষলাভ করে, কিন্তু ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতি, modus operandii পৃথক। 
'বিধিনিষেধের সম্যক্‌ প্রয়োগে জীবনে সদাচারের বিশেষ প্রয়োজন। 

এই সকল তথা বিশ্লেষণ করিলে শ্রককৃত জীবের ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণিবিভাগ ও সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির কর্ণ্ম করার স্বভাব ও 
প্রকৃতির বিষয় জান! যায়। ইহাদের প্রকৃতি পৃথক, সুতরাং কর্মকার 
পদ্ধতিও পৃথক । জীব সম্বন্ধে এই ত্ৰিবিধ শ্রেশিবিভাগ মনে রাখিয়া, 
গীত! পাঠ করিলে আপাতদৃষ্টিতে গীতায় যে সকল পারস্পরিক বৈষম্য 


দেখা যায়, তাহার মীমাংসা সহজ হইবে. এবং দেখ! যাইবে ষে 
আীমন্তগবদগীত! একটী Synthetic Whole ; ইহা একটী সুসমন্বয়ী 
সামগ্রিক তত্ব প্রচার করিগাছেন। তাহ! হইলে আরো দেখা যাইবে যে 
ইহাতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বাবহার কর! হুইয়াছে, 
তাহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির জীবের জন্য__সকল শ্রেণির জন্য নহে। 

গীতায় শুদ্ধচেতাদিগের উল্লেখ কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা 
সর্বাপ্রকার বিচারের বাহিরে । বিদ্বান ও জনসাধারণের লক্ষ্য বিভিন্ন 
এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে পৌছাইতে কম্মপদ্ধতি কীরূপ হওয়া 
উচিত, তাহা বিচার করিয়। কৃষ্ণবাসুদেব তাহার অভিমত জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । ভাঙার মতে স্বভাবজাত কর্ম্মকরাই মানবের পরম ও 
চরম কর্তবা। শুদ্ধচেতা ও আসত্মজ্ঞানসমাহিত মহানুভব বাতীত 
সাধারণ লোক ত দূরের কথা, বিদ্বানগণও কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন 
ন!। “নহি কম্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৎ,”১ কেহই ক্ষণমাত্র 
কৰ্ম্ম না করিয়া তিঠিতে পারে না; আর তাহাকে তাহার প্রকৃতি 
অনুযায়ী স্বভাববিহিত কর্ম্ম "অবশ" হইয়া করিতে হয়, “কার্ধাতে হাবশঃ 
কর্ধ সর্ব: প্রকৃতিজৈওণৈঃ 1২ 

মানুষের কর্শ্মকরার উপর কৃষ্ণবাসুদেব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অর্জুনকে আল্ঞ| করেন, “ম! তে সঙ্গোহস্তু- 
কর্্মণি,১ অকর্শ্মে তোমার যেন রতি না হয়।” এমন কি ত্রিলোকে 
সাহার নিজের কোন কর্তব্য না থাকিলেও তিনি সর্বদাই কর্মে প্রত 
আছেন--একথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং দৃঢ়ভাবে বাক্ত করিয়াছেন 
যে “যদি আমি কখন আলস্মবশতঃ কর্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে 
নিশ্চয়ই মনুত্তগণ সর্ধতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করিবে এবং 
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"আমি যদি কর্ন না করি তবে সকল লোকই কর্ম্মলোপৰশতঃ ৰিনষ্ট 
হইবে; তাহ! হইলে শাস্তীয়ধন্দলোপবশতঃ আমিই প্রজাগণের সঙ্কর 
অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা, 415০:457 এবং এই ০18915811০7-এর, সমগ্র এই 
বিশ্বসংসারের ধ্বংশের ও মলিনতার কারণ হইব ।”১ এ কারণ সংসারে 
প্রতি শ্রেণির জীবের স্থভাববিহিত কর্ম্ম করার বিষয় পুনঃপুনঃ তিনি 
স্মরণ করিয়ে দিয়াছেন । 

কিন্তু বিদ্বান ও সাধারণের কর্শ্ম করার পদ্ধতি এক নহে । অনাসক্ত 
জ্ঞানী ও বিদ্বান ফলত্যাগপূর্বক লোকশিক্ষার অভিলাষীং হুইয়া 
তাহাদের স্বাভাববিহিত কর্ম করিবেন আর কর্ণ্মাসক্ত অজ্ঞব্যক্তি কৃত- 
কর্মেরফল, €7৫/:০৫৩০% লক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিবে ॥ কর্্মাসক্ত অজ্ঞ- 
বক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করা উচিত নহে।* কর্ন নিষ্ফল 
প্রমাণ করিলে তাহাদের বুদ্ধি ও কর্প্রেরণা বিচলিত হইবে । সুতরাং 
বিদ্বান বাক্তি সাবধান হইয়া ষয়ং শাস্তরানুযায়ী সর্বপ্রকার কর্শ্মাননষ্ঠান- 
পূর্বক তাহাদিগকে, এই সকল অঙ্ঞদিগকে, স্যায়ানুমোদিত কর্ম্মাচরণে 
প্রবৃত্ত করিবেন ।৪ 

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে গীতায় নানাবিষয়ের আলোচন! কর! 
হইয়াছে। মৃত্যুরহস্য, আত্মার অবিনশ্বরত!, প্রকৃতি, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, 
পরমাত্ম ও অন্যান্য তত্ব সম্বন্ধে বিবিধ দার্শনিক বিচার ও বিতর্কের 
স্থান ইহাতে আছে; কিন্তু সে সব তত্ত্বের কথ! সাধারণের জন্য নহে। 
সামাজিক ও সাংসারিক সাধারণ জীবের জন্য প্রয়োজন-_বিদ্বানদিগের 
আচরিত জীবন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়! তাহাদের নিদ্দিষ্ট কর্শ্মপ্রবর্্তক ও 
কর্ত্মনিবর্তক প্রচেষ্টানুযায়ী সাধারণ বাক্তিরা তাহাদের ঈপ্সিত কর্মফল, 
ndproduct লক্ষ্য করিয়া নিজেদের কার্ধে/র কর্তা নিজেদের মনে 
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করিয়া স্বকীয় বৃত্তি অনুযায়ী সুচারুরূপে কর্মানুষ্ঠান করিবে এবং কর্ম 
ফলের সমস্ত দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করিবে । এনিমিত্ত শুদ্ধচেতা ও 
বিদ্বান এই সকল অজ্ঞ ও মন্দমতিদিগের বুদ্ধি বিচলিত করিবেন না, 
পরস্তু তাহার! স্বয়ং শান্ত্রানুযায়ী ফলত্যাগপূর্ব্বক স্বভাববিহিত কর্শ্বানুষ্ঠান 
করিয়া ইহাদের জন্য এক বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে 
ন্যায়ানুমোদিত কণ্মান্থকরণে প্রবৃত্ত করিবেন । 

জনপাধারণের নিকট গীতার ইহাই সার্থকত1। 

কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচোর বহু পণ্ডিত বলেন যে গীতায় সদাচার 
সম্বন্ধে নির্দেশ অতি অল্পই আছে । আবার কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ 
করেন যে ইহাতে Ethi০৪, সামাজিক ও সাংসারিক নীতিবিষয়ক 
বিধিনিষেধ মোটেই নাই ; ইহ! সম্পূর্ণভাবে n০n-ethi০৭! এবং পরিপূর্ণ- 
ভাবে 778649151০8] | তাহার! বলেন ইহাতে আসত্মা, পরমাত্মা। 
প্রভৃতি বহুবিধ গুঢ় ও ছুর্ঞেয়তন্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে কিন্তু 
সংসার ও সমাজে সাধারণ মানুষ কির্ূপভাবে তাহাদের দৈনন্দিন 
জীবন নির্বাহ করিবে, যাহাতে সমাজ ও সংসারে দন্দ, প্রতিঘাত” 
অসুয়। ও হিংস। সম্পূৰ্ণ দূরীভূত না হইলেও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া! 
মানুষের স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দা, সুখ, ও শান্তি আসিবে তাহার কোন 
আলোচন| করা হয় নাই। কর্ন, অকর্ণ্ম ও বিকর্্ম কি তাহা! জানিয়া 
নিদ্ধামভাবে কর্ম্মকর! ; মৃত্যু বলিয়! কিছুই নাই ইহ! এক ভ্রান্তিবিলাঁস 
এবং আত্মা অবিনশ্বর__সাধারণ জীবনে ইহা উপলব্ধি কর! ; জীবাত্মা, 
পরমাস্ম ও পুরুষোত্তম পরস্পরে কী ভাবে সম্বন্ধ, পরমপুরুষের প্রকৃতি 
আছেন কিনা, থাকিলে তাহার স্বভাব ও আচার কী প্রকার; এইরূপ 
নানাপ্রকার প্রায় অজ্ঞেয় তত্ব জানিয়া এবং বুঝিয়! সাধারণ সমাজের 
যে কী উপকার হইবে এবং কিরূপে তাহার! লাভবান হইবে তাহার 
বিশদ কোন ব্যাখ্যান নাই ; ফলে, এই সকল পণ্ডিতদিগের মতে এই 
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গ্রন্থ হইতে সাধারণ ব্যক্তিবিশেষ টি*কিয়া থাকার কোন শক্তিসামর্থা, 
staying Power পায় না। ইহাতে বাইবেলে শৈলোপদেশের ন্যায় 
(Sermon on the Mount) কোন ঈশ্বরের আজ্ঞ|, Divine 
C০m৷mand, সহজ ও প্রণিধানযোগা ভাষায় জনসাধারণের নিকট 
পৌঁছাইয়| দেওয়! হয় নি। ্রীমন্গবদগীতা। তাহাদের মতে বুদ্ধিগত 
এক বিরাট মননচর্চ্চার প্রণালী বিশেষ-—s$erious intellectual 
gymnastics | 

বর্তমান গ্রন্থে জিজ্ঞাসু অনুরূপ ভিজ্ঞাসাই করিতে প্রয়াস' 
পাইয়াছে ও তাহার সিদ্ধান্তগুলি সহমন্্মীদিগের সন্মুখে উপস্থাপিত' 
করিয়াছে। 


শ্রীমভ্গবদ্গীতার 
উদ্দেশ্য 


কী উদ্দেশ্যে এবং কাহার জন্য বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব মহাভারতে 
জীমন্তগবদগীত!> গ্রথিত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীত্রীগীতার মঙ্গলাচরণে 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

মঙ্গলাচরণের প্রারম্ভে বল! হইয়াছে “পার্থায় প্রতিবোধিতাং” 
পার্থকে বুঝাইয়া বিগত মোহ করিবার জন্য “ভগবত! নারায়ণেন স্বয়ং 
ভ্ীভগবান্‌ নারায়ণ নিজে মহামুনি ব্যাসের দ্বারা মহাভারতে 
রীমন্তগবদগীতা গ্রথিত করাইয়া ইহা অফ্টাদশ অধ্যায়ে পরিবেশন 
করিয়াছিলেন । পরে পঞ্চম শ্লোকে গীতার বিষয় বস্ত্র কী, কে পরিবেশক, 
কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এবং কাহাদের জন্য এই অমৃতবর্ষী অদ্বৈত- 
বাণী প্রচার করা হইয়াছিল তাহা! একটা রূপকের সাহাযো বর্ণিত 
হইয়াছে। 

সর্বেবোপনিষদে! গাবো দোগ্া, গোপালনন্দনঃ | 
পার্থ বৎসঃ সুধীর্ভোক্ত দৃপ্তং গীতাম্বৃতং মহৎ ॥২ 

উপনিষদসমূহ গাভী; দোগ্ধা গোপালনন্দন, দোহনকালে বসের 
প্রয়োজন সেই বৎস হইতেছে পার্থ, অতএব উপলক্ষ্য পৃথু নন্দন ; দুঘ্ধ 
মহান গীতামূত এবং ভোক্তা সুধীগণ* অর্থাৎ যাহারা উত্তম বৃদ্ধিসম্পন্ন, 
সাধারণ বৃদ্ধিসম্পন্ন জনগণ নহে । 

এই বূপকে গীতার বিষয়বন্ত যে “অদ্বৈতা মৃতবর্ধিণীম্‌,” অস্ৃতবর্ষা 
অদ্বৈতবাণী তাহা পরিষ্কার করিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছে $ একারণ উপনিষৎ 

৯। ভী্মপর্ব্ ২৫-৪২ অধ্যায় ২। মঙ্গলাচরণম্‌ ৫ম কোক 
৬। ব্ৰহ্মবাদিনঃ-শ্বেতা 
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সমূহকে গাভী বল! হইয়াছে। সুতরাং উপনিষদের প্রতিপাছাবিষয়ই 
যে গীতার বক্তবা ও বাণী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ দেখা 
যায় ন|। এ কারণ “নমে! ধর্শ্মায় মহতে”, ইহাই অহদ্ধার্ম । প্রবক্তা 
প্রীভগবান্‌ নারায়ণ স্বয়ং । “নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে”। ইহার তাৎপর্য 
অতিশয় স্বচ্ছ । উপলক্ষ্য পার্থ, যিনি দেহধারী অধিযজ্ঞ গোপালনন্দনের 
সখা ও বন্ধু এবং স্থান যুদ্ধ ক্ষেত্র ; যেখানে বিবদমান ছুই স্বজনগোষীর 
সর্ধপ্রকার পারিবারিক সংঘর্ষ এডাইয়া একটা শুভ সামঞ্জস্য করিতে 
প্্রীভগবানের নরদেহী কৃষ্ণবাসুদেবের আপ্রাণ চেষ্ট! বার্থ হইবার পর 
স্বজনবিরোধ যুদ্ধ অনিবার্ধা হওয়ায়, অর্জুনের সারধিক্ধপে যুদ্ধক্ষেত্রে 
রথ উপস্থাপিত করিলে, সন্নিবেশিত সেনা বাহিনীর মধ্যে আচার্য্য, 
পিতামহ, শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন এবং বন্ধু, আত্মীয় ও স্বজন দেখিয়া 
পার্থের প্রায় শারীরিক পক্ষাঘাত ও মানসিক ভারসামোর সমাকৃ 
বিনাশে অর্জনের নিদ্টিপ্রতা প্রকাশ পাইলে, কৃষ্ণবাসুদেব অর্জুনকে 
উপনিষহ্ক্ত বাণীর সাহাযো যুদ্ধ করাই যে তাহার স্বধর্শ্ব ও সন্ধর্থ তাহা 
বুঝাইয়] উদ্দীপনা দেন ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। এই মহান ধর্মের 
ভোক্তা সুধীজন অর্থাৎ ধাহাদের বুদ্ধি শুভ-ও-শরদ্ধাপূর্ণ এবং বোধ শক্তি 
হিতকর ও সুন্দর। ইহ হইতে মনে হয়, মহাভারতকার উপনিষদ- 
সমূহ__যাহা! বেদের পরমজ্ঞানসক্ষলন, প্রজ্ঞার অপূর্ব প্রকাশ, আরণাকের' 
পরিশিষ্ট ও যাহা অতাস্ত জটিল ও ছুরবগমা-_সুধীদিগের সহজগমা, 
করিতে তাহার এই পঞ্চমবেদে শ্রীমস্তগবদগীতাবূপে গ্রথিত করিয়- 
ছিলেন। ইহা বুঝিতে প্রয়োজন সুধীদিগের সুন্দর বোধ শক্তি এবং 
শুভ ও অদ্ধাপূর্ণ বুদ্ধি । 

অতএব দেখা যাইতেছে উপনিষদের বিশাল জ্ঞানভাগার উত্তম- 
বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের গোচরে আনিয়া তাহাদের জ্ঞানময় প্রদীপ 
প্রসালিত করাই গীতার অন্যতম উদ্দেশ্য । মুখ্য উদ্দেশ্য পার্থকে 
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তদানীস্তন অবস্থায় তাহার কি শ্রেয়: তাহা বুঝান ও বিগতমোছ 
করাইয়! এই স্বজনবিরোধ যুদ্ধে কৃত-নিশ্চয় করান | 
উদ্দেশ্য দুটা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে জনসাধারণ প্রত্যক্ষ 
ভাবে এই গ্রন্থ হইতে কিছুই পায় না। এক সংমুঢ়চেত! ক্ষত্রিয় 
রাজকুমারকে তাহার ষধর্থ্রে “ও কর্তবাকর্টে পুননিয়োগের ব্যবস্থা কর! 
অর্থাৎ যাহার! লোকপাল, সমাজ ও রাষ্ট্র শাসনের ভার ধবাহাদের উপর 
ন্যস্ত, ধাহার! কর্ণ্মপ্রবর্তক ও কর্্মনিবর্তক শাস্তুকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ 
করিয়| কন্মান্্ঠান করতঃ জনসাধারণকে তাহাদিগের নিজ নিজ 
কর্মানুষ্ঠানে প্রবত্ত করাইয়া! সমাজ ও রাষ্ট্রবাবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালন 
পূর্বক সামাজিক স্বস্তি ও রাষ্ট্রীয় শান্তি অক্ষুর্ রাখিবেন, তাহার! 
যাহাতে নিজ ধৰ্ম্ম ভুলিয়া ও ষভাববিহিত কর্মসম্পাদন উপেক্ষা করিয়া 
সমাজ ও রাষ্ট্রের সামান্য লৌকিকতা রক্ষা! করিতে বাপ্ত হইয়া ন! 
পড়েন, তৎ্সন্বন্ধে তাহাদিগকে সাবধান করিয়! স্বকীয় স্বধর্গ্ম পালন 
করিতে উদ্দীপনা ও উৎসাহ দান করাই যদি শরীমন্তগবদগীতার মুখ্য 
উদ্দেশ্য হয়, আর উপনিষৎ সমূহের প্রতিপাগ্ঘবিষয়-__"অমৃতবর্ষী অদ্বৈত- 
বাণী” সুধীদিগকে পরিবেশন করাই যদি অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা 
হইলে জিজ্ঞাস্য : জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে ইহাতে কীরূপে লাভবান 
হইতে পারিবে ? 
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বিরৃত সূচীপত্র K 


প্রথম বিভাগ 


২.১ 
২২. 


২.২.১ 


প্রথম অধ্যায় 
বিষাদযোগ 


ভূমিকা 

গীতার পটভূমিকা 

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের বিষাদ 

অর্জুনের বিষাদের কারণ 

“মহৎ পাপং করুম” শ্রীক্ষষেজের মতে ইহা 
অর্জুনের এক ভ্রাস্তিবিলাস 

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মন্তবা 

মন্থুর অনুশাসন 

অর্জুনের অবস্থাপ্তর ও তাহার কারণ 

শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহপূর্ণ বাণী_ শ্রীমন্তগবদগীতা! 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাংখ্যযোগ 
ভূমিকা 
যুদ্ধ করিতে অর্জুনের তিনটা অন্তরায় 


এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রের অনুশাসন কী 


১-১১৯ 


২৫ 
১ 


বিষয় 
আত্মার অবিনশ্বরতা 
নিষ্কামকর্শ্ম ও তাহার পদ্ধতি ব্যাখ্যান 
জনসাধারণ ও কর্ণ্ম করার এই কৌশল 
বিদ্বান ও শুদ্ধচেতা এবং নিক্কাম কর্ম 
এই কর্্মকৌশল ব্যবহারে এক বিশেষ 

মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন 

বৈদিক কামাকর্ম্ম বনাম ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নিষ্ধাম কর্ম 
[বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা £ Technocracy vs Wisdom ] 
শাশ্বত শান্তির অধিকারী-_কীহার1? 


তৃতীয় অধ্যায় 
কৰ্ম্মযোগ 
ভূমিকা 
শুদ্ধচেত৷ 
নিষ্কাম কর্মযোগের বিশেষ ও বিশদ বিশ্লেষণ 


( further clarification ) 
কর্মকর্তা ও মনুষ্যসমাজ 
কর্খমফলের ভোক্তা কে? কর্্মকরার কৌশল 
ভোগ্যবস্তুর বন্টননীতি 
অনিচ্ছুক জীবকে কে পাপে লিপ্ত করে? 
প্রাণধন্ম কী? 


৬৪. 
৬৪ 


৬৬ 
৬৯ 
a০ 
৭ ০. 


৭৪ 


বিষয় 
৪১ 
8.২ 
8.৩ 


৬.১ 
৬.২ 
৬.২.১ 
৬৩ 
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[৩১০ 


চতুর্থ অধ্যায় 
জ্ঞানযোগ 

ভূমিকা 
জ্ঞানযোগ ( অব্যয় যোগ ) 
জন্মান্তরবাদ 
অবতারবাদ 

পঞ্চম অধ্যায় 

কৰ্ম্ম-সন্্যাস যোগ 

ভূমিকা 
কৰ্শ্ম-সন্ল্যাস 


দৈহিক আচরণ-_কে করে? 
সাংসারিক কর্শ্ব_কে করে? 
কর্শ্মের কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্ব সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা 


জিতচিত্ত ও ত্ৰহ্মবিদ্‌ কাহার1? 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
অভ্যাস যোগ 

ভূমিকা 

অভ্যাস যোগ 


অভ্যাস যোগের প্রধান সহায়ক--নিয়ন্ত্রণ 
যোগন্রষ্টের ভবিশ্যৎ 
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দ্বিতীয় বিভাগ ১২০-২৩৫ 
সপ্তম অধ্যায় 
জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

৭.১ ভূমিকা ১২৩ 

৭.২ জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ ১২৪ 

৭,৩ পর! ও অপরা প্রকৃতি ১২৬ 

৭.৪ বিভূতিযোগের সৃচন! ১২৭ 

৭.৬ কাহার! তাহাকে ভজন| করেন? ১২৭ 

৭৬ তৎসন্বন্ধে অল্পবুদ্ধি লোকের ধারণ! ১২৯ 

৭.৭ সাধারণ লোকের মোহ প্রাপ্তির কারণ ও 
তাহার দূরীকরণের উপায় ১৩২ 
৭৮ গীতায় মূর্তিপুজ। ১৩৩ 
অষ্টম অধ্যায় 
ত্ৰহ্ম-যোগ 

৮.১ ভূমিকা ৯৫ 

৮.২ ব্ৰক্ষযোগ ১৩৭ 

৮.২.১ ব্ৰক্ষকি? 95 

৮.২.২ অধ্যাত্ন কি? ১৬ 

৮.২.৩ কর্দ্মকি? ১৫৬ 

৮.২.৪ অধিভূত কি? ১৬৬ 
৮.২.৬ অধিদৈব কি? বি? 


৮২৬ অধিযজ্ঞ কে? পাতি 
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Leg 
নবম, দশম ও একাদশ অধ্যায় 


রাজবিগ্ভা-রাজগুহাযোগ বিভূতিযোগ ও বিশ্বরূপদর্শনযোগ 


বিষয় 

৯-১০-১১,১ ভূমিকা 

৯-১০-১১,২ আত্মসমর্পণযোগ-ব্যাখ্যা 

৯-১০-১১,৩ বিশ্বরূপ 

৯-১০-১১.৪ বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের পরিবর্তন 

কৃষ্ণবাসুদেবের যরূপবর্ণন| ও পরিচিতি 

সাধারণ জীব ও আত্বসমর্পণযোগ 
দ্বাদশ অধ্যায় 


ভক্তিযোগ 





১২,১ ভূমিকা 
১২.২ ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা 
১২.৩ বৰ্তমান যুগে গীতোক্ত ভক্তিযোগ অভ্যাস কি 
আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্ভব ? 

১২.৩.১ ভক্তি-অনুষ্ঠানের চারিটী ধাপ 

১২.৩.২ আত্মনিবেদনের প্রধান অন্তরায় 

১২.৩.৩ অন্যান্য অন্তরায়__মান্থষের চতুব্বিধ ছুর্ববলতা 

১২.৩.৪ জীবসেবার আধুনিক সংজ্ঞা 
১২৪ আধুনিক কালে কি আত্মনিবেদন সম্ভব? 
১২.৪ ভক্তিবাদের সমালোচনা 

“১২.৬ গীতায় ফ্যাসিবাদ (1) 

-১২,৭ ভক্তিবাদ ও গীতোক্ক শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ 


পৃষ্ঠ 


১৭১ 
১৭১ 
১৭৩ 
১৭৬ 
১৭৮ 
১৮২ 


১৩.১ 
১৩.২ 
১৩,২.১ 
১৩২২, 
১৩.৩ 
১৩.৪ 
১৩.৪.১ 
১৩.৪.২, 
১৩.৫ 
১৩.৬ 


১3.১ 
2৪.২, 
১৪.২.১ 





ভক্তিবাদ ও অদ্বৈতবাদ 

ভক্তিধোগ ও জনসাধারণ 

শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য ও রাষ্ট্রশাসনে এবং 
সমাজরক্ষায় কর্শ্বচারীদিগের প্রবেশন নিয়ম 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্র-বিভাগ যোগ 
ভূমিকা 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ 
ত্রদ্গ-চক্র 
অক্টাই একমাত্র জেয় 
জ্ঞানের লক্ষণ 
প্রকৃতি ও পুরুষ 
প্রক্কতি 
পুরুষ 
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জনমানসের দৃষ্টিতে 
শ্রামভগবদৃগীতা 


প্রথম বিভাগ 
[ প্রথম অধ্যায়-_ষষ্ঠ অধ্যায় ] 


গীতার পটভূমিক! £ অঞ্জুনের বিষাদ £ তাহ! দূরীকরণার্থ জ্ঞান ও 
নিষ্কাম কর্মের ভূমিকা এবং সেই সেই বিষয়ে সাফলা লাভের জন্য 
শ্রীকষ্নিদ্দিউ অভ্যাসপালন ও সর্বপ্রকার কর্শ্মফলে বৈরাগ্য । 


৩ 


প্রথম অধ্যায় 
বিষাদ যোগ 
১.১ ভূমিকা 


মুক্তিক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে উপদেশ 
প্রসঙ্গে একশত আটখানি উপনিষদের উল্লেখ করেন। ইহার মধ্যে 
শঙ্ষরাচার্ধা অদ্বৈতবাদ পুনঃ প্রবর্তনের জন্য ব্রহ্মজ্জান সমাহিত অদ্বৈত- 
বাদের সমর্থক হিসাবে প্রধান প্রধান দ্বাদশটার ভাস্থা প্রণয়ণ করিয়া 
প্রচার করিয়াছিলেন।১ সুবিধ! .হইয়াছিল কোটাকে গুটার। কিন্তু 
মহাভারতকার, পূর্বেই বল! হইয়াছে, পার্থকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতায় 
উপনিষদৃক্ত বিষয় সমূহের আলোচনা করিয়াছেন, যাহাতে সুধী মাত্রেই, 
জন সাধারণ নহে, সহজেই সর্ব্বোপনিষদের আযাদ পাইবার সুযোগ 
পান। তবে একথা ঠিক যে, সচরাচর সাধারণে উপনিষদের মন্ত্র পাঠে 
মনোযোগী হয়েন না, কিংবা বুঝিতে সমর্থ হয়েন ন! ; পরস্ত সমাজের 
বহুস্তরের লোকই মহাভারত পাঠে আগ্রহী। আর একথা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে জন সাধারণের এক বিরাট অংশ মহাভারত ও 
তদস্তর্গত গীতাপাঠ করিয়| এবং মহাভারত ও গীত] পাঠ শুনিয়! আনন্দ 
পায়। 

কিন্তু গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও অনুশাসন, যথ| মৃত্যু সন্ধে 
লোকোত্তর ব্যাখা! কিংবা নিষ্কাম কর্ম-সম্পাদন ইত্যাদি পাঠে তাহারা, 
কী প্রকারে উপকৃত ও লাভবান হয় তাহ! বিচার করিয়! দেখা, 


৯। বসুমতী উপনিষদ প্রথম খণড। 


৩) 


২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


প্রয়োজন। সাংসারিক প্রাণীর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের মৃত্যুতে 
বিয়োগ বাখ। ও অন্যান্য ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করিতে বর্তমান কালের বীমা 
কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের ন্যায় কিংবা তদপেক্ষ! অধিকতর বাস্তব সান্তনা 
দিতে এই সকল বাণী কীরূপ সাহাযা করিতে পারে, জিজ্ঞাসু তাহা 
জানিতে চাহে ; এই সব তাত্বিক বাণী সাধারণ বাক্তির সংসারে ও 
সমাজে আদর্শ স্থাপন করিয়া জীবের আধি ব্যাধি দূর করিয়া সেই 
আদর্শ লাভ করিতে কি পরিমাপে সহায়তা করিতে পারে, তাহাই 
জিঙ্ঞাসুর প্রশ্ন ; আর'তাহার| কতদূর এই পঞ্চম বেদোক্ত, বিশেষ: 
করিয়া, কর্ম করিবার কৌশল সম্বন্ধে গীতোক্ত কৃষ্ণ বাসুদেবের নির্দেশ 
হইতে, তাহাদের দৈনন্দিন জীবন সার্থক করিয়া, পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে 
সমর্থ হয়, তাহাই জিজ্ঞাদুর চরম জিজ্ঞাসা । 


১.২ গীতার পটভূমিকা 


গীতার পটভূমিক! সম্বন্ধে সকলেই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। রণ- 
ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বঙনের সমাবেশ দেখিয়া অজ্ছুন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। 
সামাজিক ও লৌকিক রীতি অনুযায়ী ইহাদের যখাযোগা আদর 
আপ্যায়ন ও শ্রদ্ধাভক্তি দর্শন করানই তাহার ন্যায় লোকপাল 
সাংসারিক জীবের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া এতদিন জানিয়৷ আসিয়াছেন 
এবং সেইরূপ ক্রিয়! কর্ণ্মে অভ্যস্ত ছিলেন । এখন তদ্পরিবর্তে এই সব 
স্বজন ও বন্ধুহননের প্রয়োজন । ইহাদের বধ করিয়| নিজেদের যথা- 
প্রাপা ত সামান্য প্রাপ্তি, ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যও অর্জুন কিন্তু ইহাদের 
বধ করিতে ইচ্ছ! করেন না|» এতদ্বাতীত স্বজন বধের অনুচ্ছেদ হিসাবে 
কুলক্ষয়কৃত বর্ণ সঙ্কর প্রভৃতি দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতকতার 





৯) ৯১৩৪ 


বিষাদ যোগ ত 


অপরাধের বিষয় ও উল্লেখ করেন।১ স্বজন বধজনিত কাতরতা ও 
তল্নিমিত অবশ্যস্তাবী কুলক্ষয়কৃত দোষে তাহার স্বভাব অভিভূত১২ 
এবং ধর্মাধর্ম-সম্বন্ধেও অন্জুন সন্ধিপ্চিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহার পক্ষে 
যাহা মঙ্গলনক তাহ! নির্দেশ দিতে অনুরোধ করেন* এবং এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে “যদি যুদ্ধে সশস্ত্র ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ প্রতিকার 
পরাম্মুখ ও অশস্ত্র আমাকে বধ করেন ত, আমার পক্ষে তাহা! অধিকতর 
মঙ্গলজনক হইবে ।”* শোকাকুলচিত্ত অজ্জুন এইরূপ কহিয়! রণস্থলে 
বনুর্বাণ পরিত্যাগ পূর্বক রথে বসিয়া রহিলেন । 


১.৩ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের বিষাদ 

এই সকল আত্মীয়, যজন ও বন্ধুদিগকে বধ করিলে অজ্জুনের 
মতে তাহার! প্রত্যক্ষভাবে মিত্রদ্রোহজনিত পাতকতা পাপে* লিগ 
হইবেন এবং পরোক্ষভাবে কুলক্ষয়কৃত দোষে তুষ্ট হইবেন।* আর 
যুদ্ধ ন! করিলে দুর্ষোধন সূচাগ্র পরিমাণ ভুমি পাগুবগণকে প্রদান 
করিবেন না, ফলে তাহাদিগকে অবশিষ্ট জীবন পথচারী হইয়া 
কালাতিপাত করিতে হইবে । 

এই দোটানায় পড়িয়| অজ্জুবন অত]স্ত বিহ্বল হইয়া! পড়েন। এবং 
এই বিহ্বপতার: তীব্রতা এত গভীর যে শুদ্ধমাত্র শরীরের দিক দিয়া 
তিনি যে প্রায়-পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া! পড়েন, তাহা নহে, তাহার মানসিক 
ভারসামোর ও প্রায় সম্যক্বিনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহার 
শরীর অবসন্ন, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত »মুখ শুদ্ধ, গাণ্ডীব হস্ত হইতে অস্ত 
এবং সমুদয় স্বক্‌ আলা করিতেছিল। তাহার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত, তিনি 
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৪. শ্রীমন্তগবদৃগীতা 
রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ এবং সর্বত্র দুর্লক্ষণ দেখিতেছিলেন।৯ 
যুদ্ধ না করিলে তাহাদের অবশিষ্ট জীবন যে ভিক্ষান্ন ভোজনে 
অতিবাহিত হইবে, এই পরিস্থিতিতে সে বিষয় শ্রেয়: মনে করিয়া 
অর্জুন তাহার সারথিকে উপরি-উক্ত ছুই প্রকার পাপের বিষয় উল্লেখ 
পূর্বক তাহাদের সম্ভাবা ফলাফলের» আলোচন! করিয়া সখেদে 
দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেনঃ £ 

অহোবত মহৎপাপং কর্ত,ং ব্যবসিত! বয়ম্‌ । 

যদ্রাজ্যদুখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতা: [|] 

যদি মামপ্রতীকারমশন্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ | 

ধার্ডরাষ্ট্র রণে হন্থান্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ 

“হায় কী কষ্ট! রাঞ্জাসুখলোভে আম্মীয়দিগকে বিনাশ করিতে 
উদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে প্রববত্ত হইয়াছি। অতএব যুদ্ধে যদি সশস্ত্র 
ধার্ভরান্ট্রগণ প্রতিকার পরাস্মুখ ও অশন্ত্র আমাকে বধ করে তাহাও 
আমার কল্যাণকর হইবে ।” 

বর্তমান কালে সবশ্রাসী যুদ্ধে, ৪০১৪1 ₹০৷a! w৭rএ গণহত]| ও 
বিশ্বব্যাপী ক্ষয়ক্ষতি মানব সমাঞ্জের এক বিরাট সমস্যা । অর্জুনের 
দুশ্চিন্তা ও উৎকঠ! আজকালকার যুদ্ধজনিত সারা পৃথিবীর দুশ্চিন্তা ও 
উৎকঠার ন্যায় গভীর বলিয়! প্রতীত হয়, কারণ অঙ্জুনের মতে 
কুরুপাগুবের যুদ্ধ global total war, সর্বগ্রাসী যুদ্ধ । অতীতে মনুষ্য 
সমাজে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল, কিন্তু তদানীন্তন মানব সমাজের সেই 
সকল যুদ্ধের বিরুক্ধে গণবিক্ষোভ বর্তমান কালের ন্যায় এত গভীর 
ছিল না। তাহার কারণ, তখনকার যুদ্ধ বিগ্রহে এখনকার মত এত 
বেশী লোক মরিত না কিংবা মনুষ্য সমাজের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির 
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পরিমাণ ও এত অধিক হইত না। বর্তমানের যুদ্ধ শুধু বিশ্বব্যাপী নহে, 
বিশ্বগ্রাসী ও বটে। শুধু তাহাই নহে, বর্তমান যুদ্ধে রোগবীজানু ও 
আণবিক শক্তির বাবহার মনুষ্া সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া! এক 
প্রলয় ঘটায়। অতএব যুদ্ধ এখন আর কেবল অপরাধ নহে, crime 
নহে; ইহ! এখন পাপের পর্যায়ে নামিয়|। গিয়াছে এবং মানব 
সমাজের অতাত্ত এক জবন্য দ্বার কারণ হইয়! দাড়াইয়াছে। 

অর্জুন রাষ্ট্রপালক ও তদানীন্তন ক্ষত্রিয় সমাজের আশ্রয়স্থল ; তিনি 
সমাজ রক্ষকও বটেন। এ অবস্থায় তাহার পক্ষে বর্তমান কালের যুদ্ধের 
ন্যায় এই লোকক্ষয়কারী মহাসমরে৯ নিযুক্ত হইয়া তৎকালীন প্রাপ্ত- 
বয়স্ক প্রায় সমগ্র পুরুষ সমাজের হননের কারণ হই! তিনি সামাজিক 
ধ্বংসের ও মিত্রদ্রোহজনিত পাপের পাতকী হইতে অস্বীকার করেন ১ 
আর এই গণহত্যার অনুচ্ছেদ হিসাবে চিরস্তন জাতিধর্শ্ম ও আশ্রম 
ধর্মের লোপ ঘটাইয়! মহাপাপ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা 
করেন। সে কারণ তিনি রাজকুমার ও রাজ্যপাল হইয়াও অবশিষ্ট 
জীবন ভিক্ষান্পে পরিপোষণ করিতে রাজী, এমন কি যুদ্ধে “প্রতীকার 
পরাম্মুখ ও অশস্ত্র” থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় কর্তৃক হত হওয়া অধিকতর 
অঙ্গলজনক মনে করেন ও বিশেষ ভাবে শোকাকুল হইয়| পড়েন ।২ 
এ কারণ তিনি তাহার সখা ও সারধির সহিত ধর্্মানুশাসন উল্লেখ 
করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয়, যে এই সর্বাধ্াসী যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যাসদেব ও অনুরূপ মত প্রকাশ 
করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে অনুজ্ঞা করেন |” 

এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে'ষে অর্জ্ছুনের পক্ষে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে এই শোকাভিমান কী যুক্তিযুক্ত? ইহ! কি তাহার ন্যায় একজন 
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অসাধারণ ক্ষত্রিয় রাঞ্জকুমারের পক্ষে সমীচীন ? অজ্ঞুনের বিষাদের 
কারণ বিশ্লেষণ কালে? এই প্রশ্নটীর বিশেষ বিচার কর! হইয়াছে । 
অপরপক্ষে কৃষ্ণবাদুদেব কিন্তু সমগ্র বিষয়টা অন্য দৃর্টিভঙ্গিমায় 
দেখেন এবং তাহার বিচারে অজ্জুপনের এই সঙ্কল্লকে ক্লৈব্য ও মানসিক 
জড়তা আখ্যা দিয়। অজ্জ্ঞনকে তাহার স্বভাবগত স্বধর্শ্ম পালন করিতে 
অনুজ্ঞ| করেন ।২ শ্রীকৃষ্ণের এইনূপ মনোভাবে জিজ্ঞাস সমাক্‌ বিভ্রান্ত 
হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞালা করে শ্রীকৃষ্ণের এই বিশেষ আচরণ ও 
নির্দেশ বর্তমান মানবসমাজের কিন্ূপ মঙ্গল দায়ক হইবে ও কি প্রকার 
কল্যাণ সাধন করিবে 1 ০০৮ 


১.৩.১ অজ্জুলের বিষাদের কারণ 


যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্জু'ন তাহার সারথিকে অনুরোধ করিলেন? “উভয় 
সেনা বাহিনীর মধ্যে রথ স্থাপন কর। আমি এই যুদ্ধে অবস্থিত 
যুদ্ধাথিগণকে দেখি; ছর্বদদ্ধি ছূর্ধেঘাধনের হিতার্থা স্বাহার! এই যুদ্ধে 
আপিয়াছেন, সেই যুদ্ধািদিগের কাহাদের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে 
হইবে, তাহা অবলোকন করি।” পরে যুদ্ধস্থলে উভয় পক্ষীয় সেনার 
মধে। পিতৃস্থানীয়, পিতামহস্থানীয়, আচার্ধা, মাতুল, পৌত্র, মিত্র, 
স্বস্তর ও সুহ্ধদগণকে দেখিলেন। ৬ 

"যুদ্ধে সমাগত এই সকল আন্ীকসগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া 
অর্জুন অত্যন্ত অবগন্প হইয়া পড়িলেন ; এবং পর পর তিনটা 
শ্লোকে* তাহার শারীরিক ও মানসিক অবসাদের বিষয় তাহার 
সারথিকে জানাইলেন 'যে তাহার চিত্ত বিকল হইয়া পড়িতেছে এবং 
সাহার পক্ষে রণস্থলে থাকা আর সম্ভব হইতেছে না। রণস্থলের 
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এইরূপ সেন। সমাবেশের দৃশ্য তাহার মনে এরূপ এক প্রচণ্ড আঘাত 
হানে যে ইহা। ইহতে মনে হয় যে তৎকালে অজ্জুনের মানসিক ভারসাম্য 
বিনষ্ট হইয়। যায় এবং তিনি শরীরের দিক দিয়া প্রায় অপটু হুইয়া 
পড়িয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, কর্তব্য-অকর্তবা, ধর্ম-অধর্মের বিশেষ 
বিশ্লেষণ ন| করিয়া ঝটিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন» যে এই 
“যুদ্ধে যন বধে আমি শ্রেয়: দেখিতেছি না, এই যুদ্ধে আমি জয় চাহি 
না, বাজ্জাও চাহি না, সুখও চাহি ন11৯** এ যুদ্ধে আচার্ধয ও পরম 
আত্মীয় বধ করিতে হইবে, এ নিমিত্ত পৃথিবীর রাজ্য ত সামান্য কথ 
ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যও, অধিক কি ইহারা আমাদের মারিয়া 
ফেলিলেও-আমি ইহাদের, বধ করিতে ইচ্ছা! করি ন|।** এমনকি 
যদি যুদ্ধে সশস্ত্র ধতরাস্ট্র তনয়গণ প্রতিকার পরাম্মুখ ও অশন্ত্র আমাকে 
বধ করে, আমার পক্ষে তাহ! অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে ৷” 
বিবদমান ছুই যজন গোষ্ঠীর সর্বপ্রকার পারিবারিক সংঘর্ষ 
এড়া ইয়! একটা শুভ সামঞ্জস্য করিতে কষ্ণবাসুদেব আপ্রাণ চেষ্ট! করিয়া 
সকলকাম হয়েন নাই। পাগুবদ্দিগের উচিত প্রাপ্য দেওয়া ত দূরের 
কথা, সামান্য পাচখানি গ্রাম দিতে অস্বীকার করিয়! দুর্ঘোধনের সদন্ত 
হুঙ্কার "বিন!..ুদ্ধে-.সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি ও দিব না” পাগুবদিগের দূত 
হিসাবে কৃষ্ণবাসুদেব এই বার্ড। বহন করিয়া আনিবার পর পাব” 
শিবিরে স্থির হয় যে ভয়াবহ পরিণাম হইলেও নবিরোধ-এক যুদ্ধ 
অনিবার্ধা। বর্তমান মানসিক অবস্থায়েও অজ্জুনের একথ|: স্মরণ 
হওয়ায় তিনি তাহার নিক্রিপ্রতার অনুমোদনে শান্তর বিহিত বিধি 
নিষেধের উল্লেখ করিয়া তাহার সারথিকে বর্তমান যুদ্ধ ব্যাপারে তাহার 
নিজের সিদ্ধান্ত যে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের অনুযায়ী এবং তাহার এই 
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সিদ্ধাস্তানুষায়ী কর্তবা না করিলে "মহৎ পাপং কর্ত;ং” মহাপাপ করিতে 
প্রবৃত্ত হইব, ইহার উল্লেখ করিয়! বলিলেন, “হে মাধব এই প্রকার 
আততায়ীকে বধ করিলে আমাদিগকেই পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। 
অতএব আমর! নিজেদের বান্ধব ধার্তরাস্ট্রগণকে বধ করিতে পারিনা; 
কারণ আন্ীক্স দিগকে বিনাশ করিয়া আমর! কিরূপে সুখী হইব? 
যদিও লোভে অভিভূত হইয়া দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি কুলক্ষয় জনিত দোষ ও , 
মিত্র দ্রোহজনিত পাতকত! দেখিতেছে না, তথাপি কুলক্ষয় জনিত 
দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে নিরুত্ত হইবার জন্য আমাদের কেন 
জ্ঞান হইবে না? যে হেতু কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্শ্ব নষ্ট হয়, 
ধর্ম নষ্ট হইলে, অধৰ্ম্ম অবশিষ্ট সমুদয় কুলকে আক্রমণ করে । হে কৃষ্ণ, 
অধর্টের_ প্রাহূর্ভাব হইলে কুলম্ত্রীর! ব্যাভিচারিণী হয় ; আর স্ত্রীগপ 
দুষ্ট হইলে বর্ণপঙ্কর জন্মে। বর্ণসক্কর কুলের এবং কুলনাশকগণের 
নরকেরই হেতু হয়; ইহাদের পিতৃকুলের পিণ্ড ও তর্পপোদকের 
লোপ হেতু ইহারা নরকে পতিত হইয়া থাকেন। কুলগ্রগণের 
এই সকল বর্ণ সঙ্কর কারক দোষ হেতু সনাতন জাতিধর্গ, আশ্রমধর্শ্ম 
নষ্ট হইয়| যায়। হে জনাৰ্দ্দন, আরে শুনিয়াছি উৎসঙ্প কুলধর্শ্ম 
মন্ুষ্যদিগের চিরদিন নরকবাসের কারণ হয়; যাহাদের কুলধর্ ও 
জাতিধর্্ব বিনষ্ট হয়, তাদৃশ নরগণের চিরদিন নরকে বাদ হয়।” 

অঙ্ছুনের এই -বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তাহার মতে 
এই মহৎ পাপের কারণ ত্রিবিধ £ 

(ক) আততায়ীকে হত্যা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাপ নহে তবে বর্তমান 
যুদ্ধে ভীগ্ম দ্ৰোণ প্রভৃতি আচার্য্য এবং স্বজনবান্ধব ধার্তরাস্ট্ক্পপ এক 
বিশেষ শ্রেণির আততায়ী বধ কর! পাপ ; 
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(খ) কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্র দ্রোহ জনিত পাতকতা! ; এবং 

গে) যদিও লোভে অভিভূত হইয়া দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি কুলক্ষয়জনিত- 
দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতকতা বিচার করিতেছে না, তথাপি 
এতাদৃশ দোষ দেখিয়া এই পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত হইবার জন্য 
পাগুবদিগের জ্ঞান হইবে না? 

এ কারণ অর্জুন মনে করেন তাহার সিদ্ধান্ত শান্তোনুমোদিত ও 
সংধৰ্ম্মানুযায়ী এবং সে কারণ দৃঢ়ভাবে পূর্ব-উল্লিখিত মন্তবা করেন, 
“্ষদি যুদ্ধে সশস্ত্র ধৃতরাসট্রতনয়গণ প্রতিকারপরাম্মুখ ও অশস্ত্র আমাকে 
বধ করে, আমার পক্ষে তাহা! অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে ।”১ 

অৰ্জুন একজন রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক । এই লোকক্ষয়কারী 
মহাসমরে কুরুপাগুবের প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকল পুরুষেরই মৃত্যু 
অবস্টান্তাবী বুঝিতে পারিয়! অঞ্জুন আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে ইহার 
ফলে কুলন্ত্রীরা ব্যাভিচারিণী হইবেন এবং স্ত্রীগণ ছুট হইলে বর্ণসঙ্কর 
জন্মিবে। শুধু তাহাই নহে, তদানীস্তন সমাজ সংস্থার এক বিরাট 
আমূল পরিবর্তন ঘটবার সন্তাবনা_-পিতৃশাসিত সমাজসংস্থা ভাঙ্গিয়া 
গিয়। মাতৃশাসিত সমাজে পরিণত হইবে। ইহাতে পিতৃুলোকের পিশু ও 
তর্পশোদকের লোপ হইবে এবং কুলপ্রগণের এই সকল বর্ণসপ্ধর কারক 
দোষহেতু সনাতন জাতিধৰ্ম্ম ও আশ্রমধর্্ম ন্ট হইয়! যাইবে । 

যুদ্ধোত্তর কালে অর্জুনের আশঙ্কা বাস্তব রূপ নেয় এবং যুদ্ধান্তে 
কুরুপাগুবের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাত্র জন কয়েক বাচিয়াছিলেন। 
এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচয নৃবিজ্ঞানীরা যে অভিমত প্রকাশ করেন, 
কভারতবর্ষে মধ্য এসিয়। হইতে আগত আর্ধাদিগের পূর্বে এই মহাদেশে 
আতৃশাসিত সমাজ সংস্থা চালু ছিল,” তাহা ফেলিয়া! দিবার নহে। 
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কারণ কুরুপাগুবের মহাসমর যে পরবস্তী-কালে সমাজে বর্ণসন্ধর 
মৃষ্টি করিয়া সমাক্ত সংস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল, তাহ! 
অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখা যায় না। শুধু তাহাই নহে» 
ষহ্থাভারতমুগের পরে ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুসমাজের প্রচলিত আশ্রম 
ধর্ম নষ্ট হইয়। হিন্দুসমাজের সর্বস্তরের আচরিত পিতৃকুলের পিগু ও 
তর্পশোদকের ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল, তাহার কারণও এই 
লোকক্ষয়কারী সহাসমর । ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। 
অৰ্জ্জুন সমাজরক্ষক ও রাষ্ট্রপালক। তাহার কৃতকর্মের জন্যা 
সমগ্র সমাজে একটা আমূল ওলটপালট হইয়া গিয়া স্থায়ী সমাজসংস্থা 
অভাবনীয় ভাঙ্গনের পথে পতিত হইবে অজ্ুন তাহা সহজ্জে স্বীকার 
করিতে না! পারিয়া এই অবশ্যান্তাবী ফলের জন্য বিশেষ শঙ্কিত হইয়া 
গমহাপাপ” করিতেছি মনে করিয়া তাহার সখা ও সারথিকে তাহার 
এই চিন্তাধার! জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । এছাড়া, তাহার আর একটা 
ভয় ছিল যে কোন একটী বিশেষ ক্ষেত্রে ততপ্রকৃতি অনুযায়ী বীজ উপ্ত 
* না হইলে বীজ ও সেই ক্ষেত্ৰ, উভয়েরই প্রভূত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ৷ 
আধুনিক কালে পশ্চিমদেশে এবং ভারতেও Genetics & Heredity 
সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণ! হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে অনেক তথ্যাদি 
প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সকল নূতন তথ্যাদির পটভুমিকায় 
অর্জুনের যুদ্ধ না করার তৃতীয় কারণটার সম্পুর্ণ তাখপ্ধ বুঝ! যাইতে 
পারিবে । 
জীকৃষ্ণ কিন্তু অঞ্জনের এই সকল যুক্তির কোন উত্তর দেন নাই। 
তিনি এই প্রকার সামাজিক ধর্্ব ও লৌকিক কর্ক্মের কোন প্রাধান্য নী 
দিয়া জীবের স্বধর্ম পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং যখনই 
সামাজিক ও লৌকিক ধর্মের সহিত স্বধর্ত্ের সংঘর্ষ ঘটিবে, তখন জীবের 
তাহার স্বভাবগত স্বধর্দ পালন করাই কর্তবা। এ প্রসঙ্গে কষ্ণ 
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বাসুদেবের অভিমত অত্যন্ত স্প্ট। তিনি বলেন’ লৌকিক ধৰ্ম্ম 
বনাম স্বধর্ম্মপালনে সংশয় দেখা দিলে *অস্তঃকরণের অজ্ঞানজাত এই 
সংশয়কে জ্ঞানখড়গ দ্বারা ছেদন করিয়া! ( স্বধর্ম্ম ) যোগ আশ্রয় কর ।” 
স্বধৰ্ম্মপালনে সমাজের অবশ্যন্তাৰী এই বিরাট পরিবর্তন লৌকিক 
জগতে কতদূর মঙ্গলদায়ক, জিজ্ঞাসু তাহ। বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা কর । 


১.৪. “মহৎ পাপং কর্ভ্ম্‌'--্রীকৃষ্ণের মতে ইহা! রদ: 
এক ভান্তিবিলাস 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অজ্জুনের এইরূপ বাবহার সতাই 
বিশ্বয়কর । যেহেতু স্বল্পকাল পূর্বে দুর্খ্যোধনের বৃহতী সেন| ও ভীগ্মের 
অভেদ্ব বৃহ প্রস্তুত দেখিয়া রাজ! যুখিঠির বিষণ্ন ও বিবর্ণ হইয়া যখন 
অর্জুনকে কহিলেন, “ধনঞ্জয়, মহাতেজ! ভীশ্মের শাস্তরানুসারে বিরচিত- 
এই অভেগ্বূহ অবলোকন করিয়। আমি সসৈন্য সংশয়াপন্ন হইয়া ছি, 
এক্ষণে এই মহাব্যহ হইতে কী প্রকারে পরিত্রাণ পাইব ও জয়লাভ 
করিব?” অর্জুনের উত্তর তখন অত্যন্ত উৎসাহবাঞ্জক। তিনি, 
বলিলেন, *জিগীষুগণ সতা, আনৃশংস্া, উদ্যম ও একমাত্র ধর্ম্মদ্বারা যে 
প্রকার জয়লাভ করিয়! থাকেন, বলবীর্ধা দ্বারা সে প্রকার হয় না। 
অতএব ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম -ও লোভের বিষয় অবগত এবং নিরহঙ্কার হইয়া উদ্বম 
সহকারে যুদ্ধ করুন। যে স্থানে ধর্ম, সে স্থানে জয় । নারদ কহিয়াছেন, 
যে স্থানে কৃষ্ণ, সে স্থানে জয়। * ** সেই কৃষ্ণ যখন কহিতেছেন, 
আপনার জয়লাভ হইবে, তখন আপনার কোন চিন্তার ও দুঃখের কারণ 
দেখিতেছি না)” jt 
এই কথোপকথনের পর বাসুদেবের নির্দেশে অর্জুন রখ হইতে, 
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অবতীর্ণ করিয়া শক্রগণের পরাজয়ের নিমিত্ত দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন 
এবং ভগবতী অস্তরীক্ষে অবস্থান করিয়! তাহাকে বর দেন যে, “হে 
বীর, তুমি অল্পকাল মধোই অরাতিগণকে পরাজিত করিবে। তুমি 
নর, নারায়ণ তোমার সহায়, অন্য শত্রুর কথা কী, স্বয়ং বজধর ইন্দও 
তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে ন|।"১ এই ঘটনার পর 
মহাভারতকার বর্ণন| করেন যে পাওুনন্দন ধনঞ্জয় বরলাভান্তে জয়লাভে 
কৃতনিশ্চয় হইয়া রথে আরোহন করিলেন এবং বাদুদেবের শঙ্খধবনির 
সহিত নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলেন । 

ভীগ্মপর্কের এক বিংশতিতম অধ্যায়ে মহাভারতকার এই কথোপ- 
কখপ বিবৃতি করেন এবং পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে তিনি রণক্ষেত্রে 
অর্জুনের প্রখ্যাত বিষাদের সংবাদ বর্ণনা! করেন। যুধিষ্ঠির-অন্জ্জুনের 
এই কথোপকথন কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পরের ঘটনা । অতএব 
এই স্বল্পকালের মধো এমন কি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল যে অঙ্জুনের 
এইরূপ মোহ উপস্থিত হইল ? অৰ্জ্জুনের এইরূপ অবস্থাপ্তর ঘটিল ! 
অহাভারতকার ইহার কোন কারণ দর্শান নাই। কি অনির্দেশ্য কারণ- 
বশবতঃ অৰ্দ্ছুনের এইরূপ অবস্থাত্তর হইয়াছিল তাহার বিশ্লেষণের বিশেষ 
সার্থকতা আছে। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে মহাভারতকারের 
বর্ণনান্ুযায়ীৎ অর্জুন যুদ্ধ করিতে অতাস্ত উৎসাহী ছিলেন। জোষ্টকে 
সাহার বিষণ অবস্থায় উৎসাহ দিতেছেন এবং পূর্ব পূর্ব ঘটন| উল্লেখ 
করিয়| বলিতেছেন যে যেস্থলে ধৰ্ম্ম সেইস্থলে জয়। শুধু তাহাই নহে, 
কৃষ্ণ যেস্থানে গমন করেন, জয়ও সেই স্থানে ইহার অনুগমন করিয়। 
কে । অতএব যে স্থানে অনস্ততেজাঃ, শক্রগণের সমীপেও অব্যখিত- 
চিত্ত সনাতন পুরুষ কষ্ণ, সেই স্থানেই জয় । 
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ইহ! হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে এই স্বজন বিরোধ যুদ্ধ যে 
ধর্ম্মানুমোদিত ও ন্যায়সঙ্গত অঞ্ভ্রনের মনে সে বিষয়ে তখন কোন 
সংশয় ছিল ন| এবং এই যুদ্ধজ্নিত সামাজিক মালিন্য ঘটিলে তাহার 
জন্য তাহার| নিন্দিত ও দোষদুষ্ট হইবেন ন|। কিন্তু পঞ্চবিংশতিতম 
অধ্যায়ে ( অর্থাৎ গীতার প্রথম অধ্যায়ে ) ঠিক এই সকল কারণ দর্শাইয়া 
অঞ্জন মোহগ্ৰস্ত হন এবং রণস্থলে ধনুবর্বাশ পরিত্যাগ পূর্ববক রথে 
বসিয়| থাকেন।৯ 
যাহা হউক, এই অবস্থাস্তরের কারণ বিশ্লেষণের পূর্বের দেখা যাউক 

যে সকল বিচারের উপর ভিত্তি করিয়! অজ্ঞুন নিক্তিয় হইয়| বসিয়া 
ছিলেন, তৎসমুদয় কতদূর যুক্তিপূর্ণ? ইতিপূর্কো দেখা গিয়াছে, অর্জুনের, 
বিচার ত্রিবিধ ই 

(ক) আততায়ী হতা। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাপ নহে ; কিন্তু বিশেষ 
বিশেষ শ্রেণি? আততায়ী বধ পাপ, যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে ভীগ্ম পিতামহ, 
কূপ, দ্রোণ প্রভৃতি আচার্ধা এবং ধার্তরাস্ট্র প্রভৃতি আত্মীয়যজন ; 

খে) মিত্রদ্রোহজনিত পাতকতা ও কুলক্ষয়জনিত সামাজিক, 
মালিন্য ; এবং 

(গে) যদিও লোভে অভিভূত হইয়া দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি কুলক্ষয় 
জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাপকতা বিচার করিতেছেন না, 
তথাপি এতাদৃশ দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত হইবার 
জন্য পাণ্ডবদিগের জ্ঞান হইবে না? 


১.৪.১. এই প্রসঠজ শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য 


অর্জুনের এই সব বিচারের মূল্যায়ন করিতে দুটা পর্রিমাপক-_ছুটী 
পৃথক মান ব্যবহার কর! যাইতে পারে । প্রথম, কষঃবাসুদেবের নিজের 
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মন্তব্য এবং দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা অনুযায়ী কর্ম্ম অকর্শ্ম বাবস্থা বিষয়ে 
“যে হেতু শাস্তই প্রমাপ,১ এই পরিস্থিতিতে সে কারণ সর্বকালের 
সমাজ ব্যবস্থার নির্দেশক মন্্রসংহিত। । 

চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণবাসুদেব ঘোষণ। করেন যে গুণ ও কর্মের 
বিভাগান্ুসারে তিনি চারিবর্ণ সমন্বিত এক সমাজ সংস্থা সৃষ্টি করেন ।২ 
পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সকল বর্ণের স্বভাবজাত কর্মের তালিকা 
দেন ।৩ এই তালিকানুষায়ী পরাক্রম, তেজ, ধৈর্ধা, দক্ষতা, যুদ্ধে-পলায়ন- 
না-কর|, দান ও ঈশ্বরভাব-এই সকল কর্ম ক্ষত্রিয়ের ষভাবসিদ্ধ। এবং 
এই সঙ্গে মন্তবা করেন,» য স্ব কর্শে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেন 
এবং স্বধর্থ অঙ্গ হীন হইলেও সম্যকরূপে সম্পাদিত পরধর্ম্ম হইতে 
শ্রেষ্ট, ষভাববিছিত কর্দ করিলে পাপ থাকে না। এই কথাই পরে? 
স্রীরুষণ বলিয়াছিলেন যে যধর্শ্মের দিক দিয়! বিচার করিলেও অজ্জুলের 
বিচলিত হওয়! উচিত নহে যেহেতু ক্ষত্রিয়ের নিকট ধর যুদ্ধ অপেক্ষ। 
মঙ্গলকর অন্য কিছুই নাই । এই স্বজনবিরোধ যুদ্ধ এড়াইবার বহু চেষ্টা 
কর! হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! সম্ভব হয় নাই ; পরস্তু আপন! হইতে 
আগত বিসুক্ত যগদ্বারের ন্যায় এইরূপ যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষতরিয়েরাই লাভ 
করিয়। থাকেন। আর অন্দুন এই ধর্ম্মযুদ্ধ না করিলে ষধশ্মত]াগ 
-করিয়। পাপভাগী হইবেন : এবং পরিশেষে মন্তব্য করিলেন * 

নেহাভিক্রমনাশোহন্তি প্রতাবায়ো| ন বিদ্ধৃতে | 
সবল্পমপাস্য ধর্মস্য ব্রায়তে মহতে! ভয়াৎ ॥ 
এইরূপ ধর্শ্মের অল্পমাত্র ও মহাভয় হইতে রক্ষা করে 
ইহ। হইতে দেখ! যাইতেছে যে বর্ঘুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য 
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কর্ভবা। পরিণাম যাহাই হউক, তাহা তাহার বিচার্ধা নহে । এই রূপ 
ধরধযুদ্ধে কে মরিল, কে বাচিল, জয় হইল, ন! পরাজয় ঘটিল, লাভ ও 
অলাভ, সিদ্ধিও অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করিয়া সাহার যধর্শ্ম করাই__ অর্থাৎ 
বঙ্ধযুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া ধর্ানুসারে যুদ্ধ করিয়! যাওয়াই 
একমাত্র কর্তব্য । ইহাই তাহার ম্বভাবজাত কণ্ম। তিনি যদি তাহার 
এই স্বভাববিহিত কৰ্ম্ম না করিয়া! রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, তাহা 
হইলে স্বধৰ্স্বত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবেন । এ যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন 
হৃত হইলেন কিংবা কুলক্ষয় জনিত সামাজিক মালিন্য ঘটিল, তাহা 
বিচার করিবার কোন প্রয়োজ্জন নাই | বিচার্খ্য বিষয়হইতেছে ১ 
একজন কৃতবিগ্যা ক্ষত্রিয় রাজকুমার সমাজে শাস্তরাহসারে সাহার যব 
পালন করিয়াছেন কিন? এ কারণ কৃষঃবাসুদেৰ অঙ্জুনের মহৎ 
পাপের ব্রিবিধ কারণের প্রত্যেকটার মুখাভাবে কোন উত্তর না দিয়া 
্বধর্্পালনের বিষয় বিশদ আলোচন! করিয়াছেন । এমন কি, আত্মার 
অবিনশ্বরত! সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যান দিয়াছেন এবং সপ্তশতী সমগ্র 
গীতায় মাত্র বিশটা১ শ্লোকে এই অতান্ত দুঞ্জেয় বিষয়বস্তুর বিচার 
করিয়াছেন । 


১:৪২ মন্ুর অনুশাসন 

এখন দেখা যাউক, মহুসংহিতা এই প্রসঙ্গে কি নির্দেশ" দিয়াছেন; 
সংগ্রামেদ্নিব্তিত্বং প্রজানাঞ্চেবপালনম্* অর্থাৎ কদাপি যুদ্ধ হইতে 
নিরত না হওয়! ও সমাক প্রজাপালন করা ক্ষত্রিয়দিগের পরম শ্রেয়দ্কর | 
ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ প্রথমতঃ কদাপি বিগ্রহ চেষ্টা না করিয়া সাম, দান, 
ভেদ-_-এই তিনটী উপায়ের“ যে কোন একটা প্রয়োগে বা একই কালে 
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সকলগুলি প্রয়োগদ্ধারা বিপক্ষ বিজয়ে যত্বান হইবেন | কি অল্প বল, 
কি বহুবল__যুধামান উভয় পক্ষের মধ্যে কাহার জয় ও কাহার 
পরাজয় হইবে, অগ্রে যখন ইহ! কেহই স্থির করিতে পারে না এবং যখন 
ইহার নিশ্চ়তাও নাই, তখন অন্য উপায় থাকিলে বিগ্রহ যন্ততঃ 
পরিহার করিবেন ।৯ 
বর্তমান পরিস্থিতিতে পাগুবগণ যুদ্ধ পরিহার করিবার বিস্তর চেষ্টা, 
করিয়াছিলেন | কৃষ্ণ বাদুদেব নিজেও বহুবিধ চেষ্টা করিয়! সফল হল 
নাই। বিরোধ অবশ্থান্তাবী হইয়! পড়িয়াছিল। পূর্বেই দেখ| গিয়াছে, 
অজ্জুন এ সমস্ত দেখিয়! বিষন্ন জোট ভ্রাতাকে উৎসাহ দেন, ভগবতী 
ছুগার স্তব করিয়! তাহার বরলাভ করেন এবং রথে আরোহন করিয়। 
শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন । 
শ্রেণিনিবিবশেষে আততায়ী বধ সম্বন্ধে মনুর নির্দেশং অত্যান্ত 
স্পষ্ট । তিনি বলেন £ 
শুরুং বা বালবৃদ্ধৌ ব! ব্রাহ্মণং ব! বশ্রুতম্‌। 
আততায়িনমায়াস্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌ ॥ 
নাততায়িবধে দোষে! হত্তর্ভবতি কশ্চন । 
প্রকাশং বাপ্রকাশং ব| মন্থাত্তং মন্থাযুচ্ছতি ॥ 
গুরু বালক বা বহুশ্রত ব্রান্ধণ-_-যে কেহ হউক না কেন, বধ 
করিবার জন্য আগত হইলে এবং অন্য কোন আত্মরক্ষার উপায় না 
থাকিলে, কোন বিচার না করিয়াই উহবাদিগকে বধ করিতে পারে । 
প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্থ ভাবেই হউক, আতত/গ্সিবধে হস্তার কিছুই 
হয় ন! ;_মন্ত্া মন্থাতেই গমন করে অর্থাৎ ঘাতকের ক্রোধাভিমানিনী 
দেবত। হন্যমান ব্যক্তির ক্রোধেই লীন হুয়। 
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১.৫ অর্জনের অবস্থান্তর এবং তাহার কারণ 

অতএব দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মতে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের এই 
নূতন আচরণ তাহার স্বধশ্মের অনুমোদিত এবং ন্যায়সঙ্গত নহে । ইহা! 
একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমারের পক্ষে কশ্মাল-মোহ এবং ক্লৈবা-জড়তা। 

এখন দেখ! যাউক, অবস্থার কী পরিবর্তন ঘটায় এবং কী কারণে 
অৰ্জ্জুন ব্যহরচনার পরের দিন মোহত্রস্ত হইয়! শর ও শরাসন পরিত্যাগ 
পূর্বক শোকাকুলচিত্তে রথে বসিয়। রহিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ষ্োধনের 
একাদশ অক্ষৌহিনী বাহিত হইয়াছে দেখিয়া যুধিষির ধনঞ্জয়কে 
তাহাদের অল্পসংখাক সৈন্য লইয়া কীরূপভাবে বাহ রচন! করিলে এরূপ 
অধিক সৈন্যের সহিত সংগ্রাম চালাইতে সমর্থ হইবেন, তৎসঙ্বন্ধে 
উপদেশ দেন এবং ধনঞ্জয় ও সোৎসাহে কৌরব সেনার বিপক্ষে বঙ্জাখ্য 
নামে অটুট ও দুর্জয় বৃহ রচনা করিয়! নিজেদের রক্ষার বাবস্থা করিতে 
লাগিলেন। এই যুদ্ধোগ্ধোগ কালে অর্জুন অন্যতম ক্ষত্রিয় সেনাপতি 
হিসাবে সৈন্য সমাবেশ, ব্যৃহরচনা প্রভৃতি প্রাকৃ-যুদ্ধ কর্ম্মসমূহে ব্যস্ত 
ছিলেন।৯ এ বিষয়ে তিনি যে বিশেষ সাফলালাভ করিয়াছিলেন, তাহ! 
সঞ্জয়ের যুদ্ধবিবরণ হইতে জানা যায় এবং দুর্যধ্যোধন নিজেই তাহা! 
স্বীকার করেনঃ 

অপর্ধ্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীগ্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ 

ভীগ্মরক্ষিত আমাদের এই সৈন্যবল অপর্যাপ্ত মনে হয়, অপর 
পক্ষে ভীমরক্ষিত তাহাদের সৈন্যবল পর্য্যাপ্ত। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ 
ভাবে যুদ্ধেচ্ছু কাহার! সন্নিবেশিত হইয়াছেন, তখনও পর্য্যন্ত অর্জন 
তাহাদের চাক্ষুষ নিরীক্ষণ করেন নাই। 


৯। ভীন্মপর্বব ১৯শ অধ্যায়। ২ ১৯৭ 


ভি 
১৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


পরের দিন সূর্যোদয় হইলে উভয় পক্ষই পরস্পর সমীপবর্তী হইয়া 
সকলে পৃথক পৃথক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন । অজ্জ্কনও নিজ 
শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া ধার্ভরাস্ট্রগণকে যথাযোগারূপে অবস্থিত দেখিয়া 
নিজে শরাসন উত্তোলনপুর্ববক৯ বাসুদেবকে কহিলেন, “হে অচ্যুত, 
উভয় সেনার মধাস্থলে রথ স্থাপন কর, আমি এই যুদ্ধে অবস্থিত 
যুদ্ধাধিগণকে দেখি, কাহাদের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে এবং 
ছুর্বদ্ি দুর্যোধনের হিতার্থী যাহারা এই যুদ্ধে আসিয়াছেন, সেই 
সকল যুদ্ধাধিগণকে আমি অবলোকন করি ।” 

ধনঞ্জয় উভয় সেনার আধো পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, 
ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও মিব্রগণ অবস্থান করিতেছেন, 
দেখিলেন | 

এই চোখের দেখাই অজ্জুনের কাল হইল। পূর্ব দিন পর্যাস্ত 
ইহাদের না| দেখিয়! ক্ষত্রিয় রাজকুমারের য্ভাবজাত প্রবৃত্তিতে 
যুদ্ধোগ্তোগ সাফল্যের সহিত চালাইয়| যাইতেছিলেন। পরের দিন, 
সাক্ষাৎভাবে এই সকল পরমান্মীয় বন্ধু-স্থজনকে চাক্ষুষ দেখিয়! এবং 
যুদ্ধ কৰিলে ইহাদের সকলের মৃত্যু অতিনিশ্চিত জানিয়! অন্ন 
একেবারে অবসন্ন হইয়! পড়িলেন। অর্জুন একজন অসাধারণ ক্ষত্রিয় 
রাজকুমার । তথাপি এইরূপ অনিবার্ধা মৃত্যুর সম্মুখীন অবস্থায় যে 
আনসিক ধৈর্য ও স্বৈৰ্ধ্য রক্ষা, করিয়া পরিণাম নিব্বিশেষে ক্ত্রিয়েরই 
ম্বভাববিহিত স্বধৰ্ম্ম করা তাহার কর্তব্য ছিল, সে মানসিক দৃঢ়তা তখন 
তাহার ছিলনা এবং স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে, স্বধর্ম্মপালনে তিনি অপারগ 
হুইয়! পড়িয়াছিলেন | রামায়ণের ক্ষত্রিয় নরপতি রামচন্দ্র সিংহাসনে 
আরুূঢ় হইয়! ধর্মান্সারে প্রজারঞ্জন প্রভৃতি রাজধর্ম্মপালনে তৎপর 
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হয়েন ও ঘোষণাকরেন যে, “ইহাতে প্রয়োজন হইলে স্বীয় ভার্যা! 
‘জানকীমপি', জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে কুষ্ঠিত ও পরাজ্ুখ 
হইব ন!” এবং প্রয়োজন কালে তাহা কার্যে পরিণত করিতে কিছুমাত্র 
দ্বিধা বা সংশয় না কিয়! দৃঢ়তার সহিত স্বীয় ধর্ম সম্পাদন করেন। 
ত্রেতাকালের ক্ষত্রিয় নরপতির যে মানসিক স্থৈর্ধ্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও 
ধৈৰ্য্য এবং ষধন্মপালনে নিষ্ঠ! দেখা গিয়াছিল, দ্বাপরের ক্ষত্রিয় রাজকুমার 
অনুরূপ অবস্থায় তাহা দেখাইতে পারেন নাই এবং তিনি তাহার, 
স্বধশ্মপালনে ও কর্ভব্যানুষ্ঠানে অকৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি 
অন্ততঃ সাময়িকভাবে নিজ ধৰ্ম্ম ভুলিয়া ও স্বভাববিহিত কর্দসম্পাদন 
উপেক্ষা করিয়! সমাজ ও সংসারের সামান্য লৌকিকত! রক্ষ! করিতে 
ব্যস্ত হইয়! পড়েন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে স্বকীয় স্বধর্মপালন করিতে 
গিয়া আত্মীয় জন হুনন ও তাহার অনুচ্ছেদ হিসাবে সামাজিক ও 

ংসারিক মালিন্ম ঘটাইয়। মহৎ পাপ করিবেন। 

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় মনে রাখ! প্রয়োজন যে পঞ্চেন্দরিয়ের 
অধ্যে চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বা অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন । ইহাদের যথেচ্ছ 
ব্যবহারে নানাবিধ অনর্থ ঘটবার সন্তাবন| হইতে পারে । সে কারণ, 
ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে জীব মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগী হওয়া 
উচিত। শান্তিবচনে এই ব্যাপারে উপনিষদের নির্দেশ অত্যন্ত 
অনোজ্ঞ। 

"$ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্তেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। 

& ভদ্রং বদেম।” 

কর্ণের দ্বার! যেন ভদ্র (অর্থাৎ যাহ! মঙ্গলজনক তাহাই) শ্রবণ 
করি চক্ষুর দ্বারা যাহা কিছু ভদ্র ( অর্থাৎ যাহ! কিছু সৌভাগ্যের 
কারণ) তাহাই দর্শন করি; বাক্যের দ্বার! যাহা কিছু ভদ্র (অর্থাৎ 
যাহ! কিছু শুভ ) তাহাই ব্যাখ্যান করি। 


২০ ভ্রীমন্তগবদ্‌গীতা 

সচরাচর আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমর! ইহার তাৎপর্য 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। রণক্ষেত্রে গুরুগন্ভীর রণবাছ্ স্বতঃই যুদ্ধের 
মনোঙাৰ ঘটায়; আবার লঘু ও চপল সঙ্গীত মানুষের চরিত্রে 
চাপলোর সহায়ক হয়। কামরত মিথুন দৃশ্য মনে কি প্রকার মানসিক 
চাঞ্চলোর কারণ হয়, তাহা যুবক ত দূরের কথা, অনেক প্রবীণ 
ব্যক্তিও অভিজ্ঞতা আছে । আর জিহ্বার সামান্য অপবাবহারে 
সমাজে, এমন কি নিজ পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্রে ও অতাস্ত 
আপনঞ্জনে বিশেষ ভুলবুঝাবুঝি হইয়া এক অশান্তি ও অস্বস্তির সৃষ্টি 
হ্য়। 

সকলেই জানেন বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার দ্বারা আর একটি জগৎ 
সৃষ্টি করিতে প্রায় সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা যাহার নিকট সমাগত 
হইয়া খবিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বামিত্র চক্ষুর অপব্যবহারে 
পুদ্ধরতীর্থে স্নান করিতে আগত! অপ্সরা মেনকার রূপে বিমোহিত হন । 
যদি বিশ্বামিত্রের ন্যায় একজন খধির চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অভদ্রোচিত 
ব্যবহারে এই পরিণতি হয়, ত, কা কথা অনোষাম্‌। 

অর্জুনের বিশ্বামিত্র খধির কঠোর তপস্যাজনিত মানসিক স্থৈর্ধা ও 
চারিত্রিক দৃঢ়তার শতাংশের একাংশ ছিল কিনা সন্দেহ, তথাপি তিনি 
ধর্মান্শাসন ন! মানিয়া প্রতাক্ষরণে শক্রুশিবির আক্রমণ করিবার 
পূর্বেই নিতান্ত কৌতুহলবশতঃ যুদ্ধেচ্ছু সমবেত যুদ্ধা থিদিগকে দেখিবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। পূর্বদিন জোষ্ঠের নিকট অপরপক্ষের 
রণকুশলীদের বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া দুর্য্যোধনের একাদশ 
অক্ষৌহিনী সেনা বাহিনীর ব্যৃহরচনা কি করিয়া পর্যন্ত করিতে 
হইবে সে বিষয়ে তিনি রাজা যুধিঠিরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া 
বজ্রাখ্যবাহ রচনা করিয়া নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
পরদিন প্রাতঃকালে সেই সকল যুদ্ধেচুদিগকে চাক্ষুষ দেখিয়া 
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কী সৌভাগ্য তাহার লাভ হইয়াছিল তাহা তিনিই বিশেষভাবে 
জানিতেন। মহাভারতকার ইহার কোন ইঙ্গিত দেন নাই | কিন্তু 


বাস্তব ফল ফলিল উল্টা। ইহা সত্যই অদৃষ্টের এক নির্মম 
পরিহাস! 


১,৬ শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহপূর্ণ বাণী - এমন্তগবদ্গীতা 

ইহা! হইতে দেখা যাইতেছে, যুদ্ধে অন্যায়কারী আততায়ীকে হনন 
করিয়! হৃতরাজ্য উদ্ধার কর! ধাহার কর্তবা ও স্বধৰ্ম্ম সেইরূপ একজন 
ক্ৃতবিদ্য* ধর্ম্মবিৎ ক্ষত্রিয় রাজকুমারের অনুরূপ অবস্থায় উপরি-উক্ত 
বিষাদগ্রন্ত হইয়| নিজ-কর্তবাপালনে ও স্বধন্্মাচরণে সম্পূর্ণ নিক্তিয় 
অবস্থাই গীতার পটভূমিকা। 

আর এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণবাসুদেব কীভাবে ও কী উপায়ে 
তাহার সখা অক্ঞুনকে তাহার শারীরিক অবসাদ ও মানসিক ভার- 
সামোর প্রায় সমাক্‌ বিনাশ হইতে উদ্ধার করিয়! পুনরায় তাহাকে 
তাহার স্বভাববিহিত যধর্শ্ব ও সন্ধর্শ্ম সম্পাদনায় উদ্দীপন ও শক্তি 
যোগাইয়! অজ্ঞুনকে যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় করাইয়াছিলেন, তাহাই 
গীতার মুখা উদ্দেশ্য । কিন্তু ইহার পশ্চাতে মহাভারতকারের আর 
একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভ্রীকৃষ্ণ একই পরিবারের বিবদমান ছুই ভাত্ব- 
গোষ্ঠীর কলহ ভিত্তি করিয়া পরম ও চরম তত্ব সম্বন্ধে metaphysical 
(অধিবিগ্যামূলক ) আলোচনা করিয়া! তাঁহার স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠা 
করেন। অর্জুনের ব্যাপার সম্পূর্ণবূপে তাহার ব্যক্তিগত । শ্রীকৃষ্ণের 
আলোচনা জীবনদর্শনের পরম ও চরম তন্ববিষয়ে_যাহ! দেশকালপাত্র 
অতিক্রম করিয়! মনুস্যভীবনের সর্বকালের সকলপ্রকার বিবাদ বিসস্বাদ- 
জনিত অবসাদ ও ভারসামোর অভাব দূর করিয়া! শাল্তরসমূহের পট- 
ভুমিকায় সংধৰ্ম্ম ব্যাখ্যা! করিয়া এই সব অবাঞ্নীয় পরিস্থিতির সুষ্ঠ 
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সমাধান করিতে পারে এবং জীবকে স্বচ্ছন্দে ও মানসিক সামোর 
সহিত শাস্তানুসারে স্বধর্স্থ অনুষ্ঠান করিতে সাহায্য করে। উদ্দেশ্য, 
লোকপাল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রশাসকগণ যাহাতে ্বধর্্-পালন করিয়া 
সাধারণ জীবকে তাহাদের নিজ নিজ কর্শ্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইয়া 
সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুন্দর ভাবে পরিচালনাপূর্বক সাব্বিক সুখ, 
স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। এই দৃষ্টিকোণ 
হইতে গীতোক্ত বাণীর সহিত লোকপাল এবং সমাজ এবং রাষ্ট্রগুরু- 
দিগের জীবনদর্শনের এক অবিচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । জনসাধারণের 
নহে । তাহারা তৃতীয় পক্ষ । Ee 

কিন্তু সংসারে আজকাল এই সকল নেতৃবর্গের প্রায় পনেরো আনা 
লোক স্বার্থপরবশ হইয়া সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে স্বীয় ষধন্মপালনে 
উদাসীন হইয়| সমাজ ও সংসারের সামান্য লৌকিকতা রক্ষা করিতে 
যত্তবান হইতেছেন। ফলে, সুষ্ঠুভাবে পরিণাম নিধিবশেষে নিরহঙ্কার 
ও মমতাশৃন্য হইয়| নিজ যধৰ্ম্মানুসারে কর্তবা কর্ম পালন ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর এবং বর্তমানে একেবারে ক্ষীণতম হইয়| আসিয়াছে। 
দ্রীকৃষ্ণ এই স্বধৰ্ম্মানুযায়ী নিঙ্কামভাবে স্বভাবনিহিত কর্তবা পালনকে 
পরম রহস্যময় যোগ’ আখ্যা দিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন যে 
কালে কালে সমাজ ও সংসারে লোকপালদিগের ওঁদাসীন্যে ও 
চারিত্রিক দৌর্ধালো এই মহান্‌ ধর্মের আচরণ ক্ষয়িষ্ণু হইয়া! বিলুপ্ত 
হইতে চলিয়াছে । ফলে, বর্তমান জগতে এইরূপ বিবদমান পটভূমিকা! 
অহরহ দেখা যায়। মানবজাতির অত্যন্ত এক ক্ষুদ্র অংশ বাদ 
দিলে দেখা যাইবে, ছুই শ্রেণির জীব আজকালকার জগতে বিচরণ 
করিতেছে । এক শ্রেণি, হূর্ষ্যোধনের ন্যায় লোভাতুর হইয়া, দুদ্ধর্ঘভাবে 
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অন্য এক শ্রেণিকে নিপীড়িত করিতে উদ্যত । অপর পক্ষে নির্খ্যাতীত 
শ্রেণি নানাভাবে তাহাদের যার্থরক্ষ। করিতে সচেষ্ট হইয়াও বহুলাংশে 
নিষ্পেষিত ও নিব্বার্ধা হইয়! পড়িতেছে। কালক্রমে এই নির্য্যাতীতেরা 
মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কোন এক মহানুভব প্রাণের সংস্পর্শে 
আসিয়া তাহার নির্দেশে নিজেদের স্বধর্মপালনে তৎপর হইয়! স্বকীয় 
স্থিতি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তুত হইতেছে। ফলে, এক শ্রেণি দ্বন্ব | এই 
শ্রেণি দ্বন্ব বিশেষ করিয়। বর্তমান কালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়! ভীষণ এক ভয়াবহ পরিণামের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই শ্রেণি দ্বন্থের সুষ্ঠু ও শাস্তিপূর্ববক 
এক সাৰ্বিক সমাধান ন! করিতে পারিলে, অগ্য কিংবা বর্ষশতাস্তে 
কুরুক্ষেত্রের ন্যায় এক ভয়াবহ যুদ্ধ অনিবার্ধ্য হইয়| সামত্রিক ধ্বংসের 
কারণ হুইবে । 

এ কারণ অগ্যকার মানব জীবনে কৃষ্ণবাসুদেবের ন্যায় একজন 
সর্ব্বাভিজ্ঞ পূর্ণমানবের মন্তব্য, নির্দেশ ও উপদেশ বিশেষ যত্রসহকারে 
বিশ্লেষণ করিলে বর্তমানকালের এই অত্যান্ত জটিল অবস্থার 
এক সমাধান পাইলেও পাইতে পারার সম্ভাবনা] হইতে পারে ॥ 
এই দৃর্টিকোণ হইতে গীতা পাঠ ও বিচার আজকালকার মনুষ্য 
সমাজ জীবনে ষস্তি ও শাস্থিস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিতে 
পারে । 

সুধীগণ মনে করেন যে গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য বোঝা! গেলেও গীতোক্ত 
সামগ্রিক তাত্বিক বাণী বুঝিতে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন। তাঁহাদের মতে এই সকল অধ্যায় পরস্পরে স্বতন্ত্র ও 
স্বয়ংপূর্ণ নহে, neither exclusive nor independent | এক 
অধ্যায়ের বক্তব্য অন্ত অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে ; তবে সমগ্রভাবে 
অষ্টাদশ অধ্যায় সমন্বিত এই গ্রন্থ একটা synthetic whole, একটী 
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সুসমন্বয়ী সামঞ্িক তত্ব এবং ইহা ভাহাদিগের মতে একটা বাণীই প্রচার 
করিয়াছে যাহা উপনিষদের মন্ত্রে __ 
প্যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ববান্থা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ । 
সৃক্মাৎ সূস্মতরং নিত্যং তত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥" 
প্তদৃত্ৰহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সৰ্বববন্ধৈঃ প্রমুচাতে ৷” 
“ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্কাং প্রতিষ্ঠিতং। 
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদৃত্রক্ষাদ্বয়মস্ম্যহম্‌ ॥” 
সুধীগণের মত মানিয়| লইলেও এই সামগ্রিক তাত্বিক বাণী প্রত্যক্ষ 
ভাবে জনসাধারণের কী প্রয়োজনে আসিতে পারে, তাহা বিশেষভাবে 
বিচার করিয়া দেখিতে সুধীদিগের নিকট জিজ্ঞাসুর এক বিশেষ 
অনুরোধ । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাংখ্যযোগ 


২.১ ভূমিকা < 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭২টী শ্লোক আছে। ইহার মধো সঞ্জয় 
তিনটা গ্নোকেন ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের অবস্থা বুঝাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের 
অর্চ্চুনকে ছুইটাৎ শ্লোকে সস্নেহ ভতসনার উত্তরে অর্জুন পাচটী* শ্নোকে 
এবং পরে একটা শ্লোকে* তাহার সন্দেহ উত্থাপন করেন। আর 
অবশিষ্ট ৬১টী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মার অবিনশ্বরতা15, স্বধর্্মা ও সংধর্শ্ 
এবং কর্টের ও কর্শকরার মূল নীতির বিষয়* আলোচন! করিয়াছেন । 

অর্জুনের নিক্কিয় অবস্থার নিরসন করিয়া তাহাকে সক্রিয়ভাবে 
সমরে নিয়োগ করাই শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা । অর্জুনের নিক্কিয়তার কারণ- 
গুলি দূর করিতে পারিলে তাহাকে পুনরায় সক্রিয় কর! সম্ভব মনে 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিক্রিম্তার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া সেই 
নিক্তিয়ত| যাহাতে দূর হয় এই অধ্যায়ে এবং পরের অধ্যায়গুলিতে 
তৎসম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ দিলেন । 


২.২ যুদ্ধ করিতে অর্জুনের তিনটা অন্তরায় £ এই প্রসঙ্গে 
শাস্ত্রের অনুশাসন 
অর্জুনের যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদানের প্রধান অস্তায় তিনটা? £ 
(ক) রণস্থলে ভীম্ম দ্রোপ প্রভৃতি পৃজনীয়ের বিরুদ্ধে কি করিয়া! যুদ্ধ 
করিবেন? 
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(খ) এই সকল গুরুজনদিগকে: বধ করিয়া তাহাদের রুধিরলিপ্ত 
অর্থ-কামনাযুক্ত ভোগাবস্ত কি করিয়া উপভোগ করিবেন? তাহা 
কোন মতেই আকাঙ্খিত হইতে পারে না; এবং 

(গে) এতদ্বাতীত যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন হননের পর অবশ্যস্তাবী বর্ণ- 
সঙ্করের ফলে কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহের পাতকতা। 

এ ব্যাপারে তিনি নিজেও কোন দৃঢ় মতে আসিতে না পারিয়া' 
শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন* 

প্যক্ছেয়ঃ স্যান্লিশ্চিতং ক্রহি তন্মে | 
শিষ্কস্তেহহং শাধি মাং হথাং প্রপন্নমূ ॥ 

আমি তোমার শিষ্যা ও শরণাগত, যাহ! আমার পক্ষে মঙ্গলজনক, 
তাহ! আমাকে শিক্ষা দাও । 

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ .কুলক্ষয়কুত বর্ণসন্কর প্রভৃতি দোষ ও 
মিত্রদ্রোহঞ্জনিত পাতকতার ক্ষালনে কোন যুক্তি উত্থাপন করেন নাই। 
কিন্তু শ্রীকুঞ্+ এই অধ্যায়ে আত্মার অবিনশ্বরতা| ও যধর্শ্মানুযায়ী কর্ম 
করার কৌশল আলোচনা! করিয়াছেন । প্রথমেই বিশটা শ্লোকে৭ , 
আঙ্মীয়-বন্ধু-স্বজন-হননে যে অন্তরায়, তাহার নিরসনের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ 
আত্মার অবিনশ্বরতার বিষয় উত্থাপন করিয়া বলেন, "যিনি ইহাকে 
(আত্মাকে) নিতা, 'অজ, ক্ষয়রহিত, অবিনাশী বলিয়! জানেন, সেই পুরুষ 
কিরূপে কাহাকে বধ করেন, কিরূপে কাহাকেই ব! বধ করান? সকলের, 
দেহে এই আগ্রা বিরাজ করেন, অতএব এই সকল জীবের জন্য শোক, 
কর! উচিত নহে । যাহারা শোকের বিষয়ীভূত নহে, তাহাদের জন্য তুমি 
শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতের () ন্যায়, কথ! বলিতেছ ; পণ্ডিতের! 
কিন্তু মৃত বা জীবিতদিগের জন্য শোক করেন না । কেননা আমি যে 
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পূর্বের কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, তুমিও যে ছিলে না, তাহাও 
নহে ; এই রাজগণও যে ছিলেন না তাহাও নহে । অতএব সঙ্কটকালে 
কেন অনার্ধাসেবিত অধর্ম্মজনক এবং অযশঙ্কর এই মোহ তোমাকে 
আক্রমণ করিল? তোমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের ‘মৃত্যু’ কারণে 
কাতর হইও না, তোমাতে ইহা শোভা! পায় ন! । হৃদয়ের তুচ্ছ 
দৌর্বলা ত্যাগ করিয়| যুদ্ধার্থে উত্থিত হও ।” 

পরে সাতটা ফ্লোকে১ , অপর দুটা অন্তরায় সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
“ক্ষত্রিয়ের নিকট ধর্াযুদ্ধ অপেক্ষা মঙ্গলতর অন্য কিছুই নাই। আর 
ধর্মযুদ্ধ না করিলে স্বধৰ্ম্ম ও কীন্তি ত্যাগ করিয়! পাপে লিপ্ত হইবে, 
লোকে চিরকাল তোমার অপযশ ঘোষণা করিবে। এই সব 
মহারখিগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিরৃত্ত মনে করিবেন এবং 
খাহাদের নিকট তুমি এ যাবৎ সম্মানিত ছিলে, এখন তাহাদের 
নিকট লু হইয়া পড়িবে। শক্রগণও তোমার নিন্দ! করিয়া অনেক 
অবাচ্য কথা বলিবে। এই সব কারণে যুদ্ধ করাই তোমার শ্রেয়: ॥ 
হত হইলে বর্গ প্রাপ্ত হইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ।' 
অতএব যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও ।” 


২.২.১ এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রের অনুশাসন কী? 

শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন২ , “কর্ম্ম অকর্ম বাবস্থা বিষয়ে শান্তই 
তোমার প্রমাণ; এই শাস্ত্রোক্ত কর্শ্ম অবগত হইয়া তুমি কর্মের 
অনুষ্ঠান কর।” এই পরিস্থিতিতে মনুসংহিতার নির্দেশ কী তাহা! জানা! 
বিশেষ প্রয়োজন । যুদ্ধে পিতা, পিতামহ প্রভৃতি স্বজন এবং গুরু ও' 
আচার্ধ্যগণ যখন আততায়ী হন, তখন ক্ষত্রিয় রাজকুমারের কর্তবচ 
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কি তৎসম্ন্ধে পূর্বেই মনুর অভিমত উদ্ধৃত করা হুইয়াছে। এখন 
দেখ! যাউক, যুদ্ধে এই সকল গুরুজনদিগকে বধ করিয়া তাহাদের 
রুধিরলিপ্ত অর্থকামনাবুক্ত ভোগা বন্ধ ক্ষত্রিয়ের ভোগা ধর্ম্মান্ুমোদিত 
কি না? এ সম্বন্ধে মনু বলেনং __ 

রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্‌ স্তিয়ঃ | 

সর্ববদ্রবাণি কুপাঞ্চ যো! যজুয়তি তস্য তৎ ॥ 

রাজ্ঞশ্চ দদ্যরুদ্ধারমিতোযেষা বৈদেকী শ্রুতি: । 

বাজ্ঞা চ সর্বযোধেভ্যে! দাতব)ম্‌ পৃথক জিতম্‌ ॥ 

এষোহন্থপন্কতঃ প্রোক্তো যোধধর্ম্ম পনাতন:। 

অস্মাদ্ধন্মান্ন চাবেত ক্ষত্তিয়োগ্বন্‌ রপে নিপুন্‌ ॥ 

অলবঞ্চেব লিপ্সেত লব্ং রক্ষেত প্রযত্ুতঃ । 

রক্ষিতং বর্দায়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ ॥ 

এতচ্চতুধিবধং বিদ্যাৎ পুরুষার্থ প্রয়োজনম্‌। 

অস্য নিতামন্ুষ্ঠানং সমাক্‌ কুর্ধ্যাদতন্দিতঃ ৷ 

অশ্ব, রথ, গজ, ছত্র, বস্ত্রাদিধন ধান্য, গবাদি পশু, দাসী প্রভৃতি 

স্ত্রী, গুড়-লবণাদি দ্রব্য এবং স্বর্ণ, রৌপা ভিন্ন খনিজ তামাদি ধাতু 
এই সকলের মধ্যে যুদ্ধজয়ী হইয়া যে যাহা প্রাপ্ত হয়, সেই তাহাতে 
অধিকারী হইয়! থাকে । জয়লব বস্তু যে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার 
-কিছু অংশ রাজাকে দিতে হইবে; এইরূপ বৈদিক বিধি আছে। 
গজ ঘোটকাদি যুদ্ধোপযোগী বাহন এবং স্বর্ররজতাদি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি 
সকল রাজাকে সমর্পণ করিবে এবং রাজাও একত্রাঞ্জিত সমস্ত সম্পত্তি 
যথাযোগ্য ভাগ করিয়া যোস্কবর্গকে প্রদান করিবেন। ইহাই যোদ্ধ- 
বর্গের নিত্য ও অনিন্দিত ধৰ্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজা ও 
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রাজধর্শ্বাক্রান্ত কোন ব্যক্তিরই ইহা হইতে বিচ্যুত হওয়| উচিত নহে ॥ 
অপ্রাপ্ত ভূমি ও রত্বাদি পাইবার জন্য চেষ্টা করা, প্রাপ্ত বস্তু যত 
সহকারে রক্ষা কর!, যাহ! সুরক্ষিত হইয়াছে তাহার আরো পরিবর্ধনে 
সচেষ্ট হওয়া এবং পরিবদ্ধিত অর্থ সৎপাত্রে সমর্পণ করা রাজার; 
কর্তব্যকর্ম । উক্ত চারিপ্রকার কাধ্যই পুরুষার্থলাভের উপায়_ ইহা 
রাজার জ্ঞাতব্য এবং সেই হেতু অনলসভাবে সর্বদ। অনুষ্ঠান করিবে । 
ইহ! হইতে দেখ! যায় যে যুদ্ধে পাণ্ডবগণ জয়ী হইলে রাজধর্ানুযায়ী 
তাহাদের যুদ্ধ-লব্ধ বন্তর ভোগ কদাপি দোষছুউ নহে এবং জয়ী ক্ষত্রিয় 
নৃপতির এই সকল লব্ধ বন্ত ভোগ করিলে কোন পাপ হয় না । 
শ্রীক্ষষঃ ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের, 
স্বধর্ম্মানুযায়ী “এই যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে, আর জয় লাভ 
করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ; অতএব, হে কৌস্তেয়, যুদ্ধের জন্য কৃত- 
নিশ্চয় হইয়। উখিত হও ।” 
হতো বা প্রাপস্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তন্মাদ্বতিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১ 





২,৩ আত্মার অবিনশ্বরতা 

অঞ্জনের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের বীর্ষ্য উদ্দীপনার জন্য পূর্বোক্ত যুক্তি সকল 
যথেষ্ট মনে ন! হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ যধর্শ্ম ও সংধর্ম্ম এবং কর্মের মূলনীতি ও- 
কর্মকরার কৌশল সঙ্বন্ধে আলোচনা প্রবর্তন করেন যাহাতে অৰ্জ্জুন 
যুদ্ধ বিরুদ্ধে আর কোন বাধা তুলিতে না পারেন। কিন্তু এ বিষয়ের 
আলোচনার পূর্বে আত্মার অবিনাশত্ব প্রতিপাদনার্থ তাহার 
সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। 
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কঠোপনিষদে৯ যম-নচিকেতা সংবাদে যম লৌকিক মৃত্যুর ব্যাখ্যা 
করিয়া মৃত্যুর স্বরূপ ও আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ইহার পুনরুক্তি করেন এবং এ বিষয়ে 
তাহার আলোচন! অভিন্ন । এমন কি শ্রীব্ষ্চের ভাষ! ও অনেক স্থলে 
অনুরূপ । 
এই প্রসঙ্গে (অর্থাৎ আত্মার অবিনশ্বরত! সম্বন্ধে) প্রথমেই যাহ! 
লক্ষিত হয়, তাহা হইতেছে শরীর ও আত্মার পার্থকা। “ন হন্ততে 
হন্যমানে শরীরে ।”২ পূর্ব শরীর ত্যাগ ও নবীন শরীর গ্রহণের উল্লেখ । 
শরীরের শৈশব-কৌমার-যৌবন বূপ উপচয় হয় এবং পরে বিনাশ ঘটে, 
কিন্তু আত্মার উৎপত্তি বা ক্ষয় নাই। ইনি অপরিলুপ্ত চৈতন্যষভাব” 
কোন কারণাস্তর সহায়ে সন্বাশালী নহেন। সুতরাং এই আত্মা, অজ, 
নিত্য, শাশ্বত, অপক্ষয়রহিত এবং পুরাণ । ইনি বৃদ্ধিরহিত এবং 
যখন সর্বপ্রকার বিকারবিহীন, তখন শস্তরাদি দ্বার এই দেহ আহত 
হইলে আত্ম আহত হন না! আত্ম! অবিনশ্বর | মৃত্যুতে ক্ষয় ক্ষতি 
সমাজের ও সংসারের । লৌকিক সত্বায় ইহার গুরুত্ব ; কিন্তু অবিকৃত 
আত্মার ইহাতে কিছুই আসে যায় না। আগ্না স্বতঃসিদ্ধ অসংসারী, 
আত্মার স্বরূপ কাম কর্ম্মাদির দ্বার! দূষিত হয় না__নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ, 
নিত্যাবুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ ; সংসার তাহার কদাচ ছিল ন|, বর্তমানে ও 
নাই, ভবিষ্যতে ও থাকিবে না। সংসার তৎসকাশে আকাশ পুষ্প তুল্য 
অলীক পদাৰ্থ" । 
অতএব যে ব্যক্তি দেহকে আত্মবোধ করে, সে “আমি 
₹ আত্মাকে হত্যা করিব” এইরূপ মনে করে এবং অন্য কোন বাক্তির 
দ্বারা হত হইয়া *আত্মাই হত হইয়াছে" এইরূপ জ্ঞান করে; 
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প্রকৃতপক্ষে এতাদৃশ উভয় ব্যক্তিই আত্মাকে জানে না। কেন না, 
আত্মা অবিক্রিয় এবং হঁনি কাহাকেও বিনাশ করেন ন| বা 
কাহারও দ্বারা বিনষ্ট হন না। উপনিষদ বলেন, প্অগ্নি যেরূপ সমগ্র 
ভুবনে অন্ুপ্রবিষ্ট থাকিয়। কাষ্ঠাদি দাহা পদার্থ ভেদে অনেকরূপে 
উপলব্ধ হন এবং বায়ু যেরূপ ভুবনবর্তা হইয়া প্রাণাদি নান! আকারে 
নানারূপে প্রতীত হন, তদ্রপ সর্ববভূতের অন্তরাক্স! নিখিল প্রাণীর 
অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয় প্রতি শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বহিব শ্যমান 
হুন। অতএব যে বাক্তি বাহ বিষয় হইতে উপরত বুদ্ধি, তিনি আত্ম! 
যে নিত্য ও বৃদ্ধিক্ষয়াদিরহিত তাহা জানিতে পারেন এবং এইরূপ 
জানিতে পারিয়। শোক মোহাদি বজ্জিত হন।”১ 

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় সর্বদাই মনে রাখ! প্রয়োজন ; দেহী 
ও দেহ যাহার নিকট এক, যিনি দেহীর ও দেহের মধো কোন 
পার্থক্য দেখেন না, তাহার নিকট মৃত্যু বলিয়া কোন ঘটনা নাই। 
দেহের উপচয় ও অপচয় এবং শেষে দেহের বিনাশ তাহার নিকট, 
মরীচিকা। আত ও দেহ-_এই দুইটা পৃথক সত্বা জনসাধারণের নিকট 
কঠোর বাস্তব ঘটন! ; শুদ্ধচেতাদিগের নিকট ইহার কোন তাৎপর্য 
নাই, তাহাদের নিকট সর্বাং খবিদং ব্রহ্ম ; আর বিদ্বানরাও ক্রমশঃ ইহ! 
উপলব্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।২. 

একারণ সকল দেহীর দেহে এই দেহী ( আত্মা ) সর্বদা অবধ্য। 
অতএব অর্জুনের স্বধর্শ্মানুযায়ী ধর্মযুদ্ধে আত্মীয়স্বজন ও গুরুবধে শোক 
করা উচিত নহে। 

সমগ্র গীতায় সপ্তশত শ্লোকের মধ্যে মাত্র বিশটা ক্লোকে শ্রীকৃষ্ণ 
এই মৃত্যু রহস্য ও আত্মার অবিনহ্রত! সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন । 
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৩২ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


শরীর হত হইলে আত্ম! হত হন না এবং একশরীর একবার ক্ষয় হইলে 
তাহা যে পুনরায় অন্য শরীররূপে আত্মাকে ধারণ করিয়া লৌকিক 
জীবন যাপনে সমর্থ হয় না, তাহা নহে। এরূপ আলোচনার উদ্দেশ্য 
অজ্জুনকে আত্ম! ও দেহ সম্বন্ধে সত্যোপলন্ধি করান ও ধর্মযুদ্ধে প্রয়োজন 
হইলে, লোকক্ষয় করিলে কোন প্রতাবায় হইবে না, তাহা বুঝান । 

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে মৃত্যু সম্বন্ধে যে লোকোত্তর ব্যাখ্যা 
করিলেন, তাহাতে সাধারণ জীবের যোহান্ধকার সহজে দূর হইবার 
কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহাদের নিকট আত্মীয়, বন্ধু স্বজন 
গত হইলে তাহার! তাহাদের এই নিকট বন্ধুদের মৃতুজনিত দুঃখ 
বোধ করে। প্রথমতঃ আত্মীয় বিয়োগ ব্যথ|, এবং দ্বিতীয়তঃ সাংসারিক 
নানাবিধ অসুবিধা ও ক্ষয় ক্ষতি যাহা অনেক সময় অপূরণীয় হয়। 
এতদ্বাতীত যখন এই লোকক্ষম বহুল পরিমাণে হয়, যেমন কুরুপাুবের 
যুদ্ধে হইবার সম্ভাবন|, তখন কুলক্ষয়কৃত বর্ণসক্কর দোষ সমাজকে নষ্ট 
করিয়! মানব জাতির প্রভূত ক্ষতিকারক হইয়া পড়ে । ইতিহাসে ইহার 
প্রমাণ আছে । এমন কি মহাভারতের কুরুপাগুবের যুদ্ধের পর বহুদিন 
যাবৎ তৎকালীন সমাজ পুনরায় সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল ন! । গীতার 
প্রথম অধ্যায়ে অর্চ্ছুন এই সব ক্ষয়ক্ষতি ও আত্মীয় ষজন বিয়োগের 
কথাই উল্লেখ করেন এবং সামাজিক জীব হিসাবে মোহগ্রন্ত হইয়া 
পড়েন । ইহা! অত্যন্ত স্বাভাবিক । অর্জুনের পক্ষে এইরূপ মোহগ্রস্ত না 
হইলে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, অসামাজিক ও "অনারধাজুক্ট” হইত। তিনি 
ত অমানুষ ছিলেন না এবং মহাভারতকারও তাহাকে অতি মানুষ- 
কূপে উল্লেখ করেন নাই । অৰ্জ্জুন নিজে একজন পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, 
মাতুল এবং বহু স্বজনের আত্মীয় ও ক্ষত্রিয় কুলের বন্ধু। একারণ 
সাধারণ লোকের পক্ষে গীতায় মৃত্যু সম্বন্ধে লোকোত্তর ব্যাখ্যা, 
অন্ততঃ আপাত দৃষ্টিতে, অবান্তর বলিয়া প্রতীত হয়। এবং 


তি 
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শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা সাধারণ জীবের ক্ষয় ক্ষতির কোন স্থায়ী বীম) 


(permanent insurance) গ্রহণ নহে | 

এ কারণ, সাধারণ জীব গীতা হইতে প্রিয়জনের বিয়োগে যথেষ্ট 
সাত্ভবনা, ৪৭১০৪ 9০৬০ পায় না। তাহাদের মানসিক উদ্বেগ ও. 
বিহ্বলত! মহান্‌ কালই দূর করেন এবং তাহার! অসহায় ভাবে এই 
অবস্থাকে মানিয়া লয় ও কাডিনাল নিউম্যানের ভাষায় “submits to- 
Death, because it is inevitable” | এতদ্বাতীত আর একটা বিষয়: 
বিশেষ উল্লেখ যোগা যে শ্রীকৃষ্ণ এই ধরণের ক্ষয় ক্ষতির কোন উল্লেখ 
করেন নাই কিংবা ইহার নিয়ন্ত্রণে কীরূপ বীম! সংগ্তহ করিলে এই" 
সকল ক্ষয়ক্ষতির সমাক্‌ পরিপূরক না হইলেও যথেষ্ট পরিপূরক হইবে 
তাহার ও বিচার করেন নাই | বরঞ্চ, “তাং স্ডিতিক্ষস্ব ভারত”, ছে 
ভারত, তাহ! ( অর্থাৎ স্ৃতাজনিত ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি ) সহা কর, এবং 
পরে আরে! মন্তব্য করিলেন, প্ত্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি” 
অবশ্যন্তাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে । মৃত্যুর প্রতিষেধক, 
কিছুই নাই-_-অনাদিকাল হইতে ইহার একমাত্র উষধ সহনশীলতা ॥ 
সাধারণ মানুষ তাহা। জানে এবং চিরকালই অসহায় ভাবে তাই সহ্য 
করিয়। আসিতেছে । এ কারণ জিজ্ঞাদু পুনরুত্তি করিতেছে যে কুষ্ণ- 
বাসুদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে এই লোকোত্তর ব্যাখা জনসাধারণের নিকট: 
অবাস্তর। 

ইহার উত্তরে, অপর পক্ষে পণ্ডিতের! বলেন, যে শরীর ক্ষয় হইলে, 
দেহধারী আত্ম লৌকিক ভাবে আর কোন উপকারে যে আসিতে. 
পারে ন।, তাহ! সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত। এ কথ৷ বুঝিতে সাধারণ 
ব্যক্তিদেরও কোনরূপ অসুবিধা হওয়ার কথা নহে ; তথাপি তাহারা 
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৩৪ শ্রীমন্তগবদ্গীত! 


" বিয়োগব্যথ| ও ক্ষয় ক্ষতির বিষয় বিবেচন! করিয়া অত্যন্ত মুহৃমান হইয়! 
পড়ে এবং নিজ নিজ কর্তবা কর্ণ্মে ঁদাসীন্য প্রকাশ করে। শ্রীকৃষ্ণও 
সমাজে এবং সংসারে একজন পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, বন্ধু ও স্বজন- 
দিগের আশ্রয় । তাহারও সাধারণের কথা জান! আছে এবং তিনিও 
নিজে জন বিয়োগবাথ। অনুভব করেন। তবে সাধারণ জীব এইরূপ 
অবস্থায় মোহগ্ৰস্ত হইয়া! নিকট কিংবা দূর ভবিষ্যতে স্বকীয় কর্ণ 
অবহেলা করিয়া এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আর যাহাতে ন! বুদ্ধি করে, 
এবং যাহাতে নিক্কিয় হইয়া তুষ্তীভাব অবলম্বন না করে, তজ্জন্ মৃত্যু 
সম্বন্ধে এরূপ লোকোন্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

ইহার! বলেন মৃত্যু যে কী ভীষণভাবে জীবকে আঘাত করিতে 
পারে, বর্তমান ক্ষেত্রে অর্জুনের ন্যায় একজন অসাধারণ ক্ষত্রিয় নরপতি 
ও লোকপালের মানসিক অবস্থাস্তর হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ 
পাওয়া যায়। তিনি তাহার কর্ণ্ম-অকর্শ্ম, ধর্ম-অধন্ম সমস্ত অবহেল| 
করিয়! সম্পূর্ণভাবে মুহমান হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্বে আমর! 
দেখিয়াছি, যে ধনঞ্জয় রণোগ্ামে উদ্ধদ্ধ হইয়! অপেক্ষাকৃত অতাল্প সেনা- 
বাহিনী লইয়া অপর পক্ষের বিশাল সেনাবাহিনীকে পর্যাপ্ত করিতে 
প্রচণ্ড উদ্দীপনার সহিত নিজেদের ব্যহরচন1 করিতে বাস্ত ছিলেন এবং 
বিষন্ন জো্কে উৎসাহ দিয়! আসন্ন বিপদে জয় সুনিশ্চিত জানাইয়! 
ধীর থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই ধনঞ্জয় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়| 
একেবারেই পঙ্গু ও জড় হইয়া পড়িলেন। ইহা যদি অর্জুনের ন্যায় 
অসাধারণ জীবের অবস্থা হয় ত অনুরূপ অবস্থায় সাধারণ জীবের অবস্থা 
কী হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয় । 

পণ্ডিতের আরে! বলেন সমাজে ও সংসারে আত্মীয় স্বজনের 
স্বাতে কত লোকের যে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়া বিপদের উপর 
আবার নূতন বিপদ ঘটিয়া থাকে ; কত লোক যে সংমূঢ়চেতা হইয়া 
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সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া সাংসারিক জটিলতার সৃষ্টি করে; 
আবার কতলোক যে আসত্মহত্য| করিয়! স্বাভাবিক মৃত্যুর আঘাতের 
উপর নৃতন এক আঘাত হানে ; তাহার ইয়ত্তা নাই । জীর্ণ শীর্ণ আধারে 
(দেহে) জীবাগ্ম। যে স্বকীয় কর্ম সঠিক ভাবে করিতে সমর্থ হন না, 
তাহার বর্তমান আধারের আশু পরিবর্তন যে অত্যাবশ্যকীয় এবং 
মৃত্যুই যে সতাই অপর এক নবীন আধারের অর্থাৎ নবীন প্রাণের 
সূচনা, যাহাকে আশ্রয় করিয়! জীবাত্ম! পুনরায় তাহার স্বধর্শ্ম পালনে 
পুর্ণ সক্ষম হইবেন-__ইহাদের মতে মৃত্যুর সম্মুখীন জীবকে ইহ! বিশদ 
ভাবে বুঝাইয়া তাহাকে বিগত-মোহ কর! প্রয়োজন | অন্যথায় জীব 
জড়ে পরিণত হইবে এবং সমাজ ও সংসার পঙ্গু হইয়! যাইবে । 

এ কারণেই অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণবাসুদেবের প্রখ্যাত 9: 
তিরস্কার বাকা১ 

পকৃতন্। কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌ । 
অনার্াজুক্টমষর্গামকীর্তিকরমঞ্জুন ॥” 
এবং অর্জুন তাহার মতে যে কর্কে অর্থাৎ আসন্ন যুদ্ধে আত্মীয় 
স্বজন-হননকে “মহৎ পাপং” আখ্যা দিয়! নিষ্রিয় হইয়! রখোপরি বসিয়া 
রহিলেন, শ্রীকুষ্ণ তাহাকে অর্থাৎ সেই ঘটনাকে এক মানসিক ভ্রান্তি- 
বিলাস এবং “ক্ষু্রং হৃদয়দৌর্ববলাং”, হৃদয়ের এক তুচ্ছ দুর্ববলত! মনে 
করেন এবং দৃঢ়ভাবে আজ্ঞা! দিলেন , 
৭ক্লেবাং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ তুয্যুপপদ্াতে | 
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ববল্যং ত্যক্কোস্ভি্ পরস্তপ ॥” 

কিন্তু এইরূপ আলোচনা তিনি অর্জুনের ন্যায় লোকপাল ও 

কুতবিদের জন্য করিয়াছিলেন এবং কর্ম করার কৌশল ব্যাখা! কালে 
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পরিষ্কার করিয়া উল্লেখ করেন যে শ্রেষ্ট ব্যক্তিরা যাহা যাহা আচরণ 
করেন, অন্বেতর ব্যক্ষির1 তাহাই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং এইসব 
ওহ বিষয়ে অজ্ঞব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন কর! উচিত নহে? ; এবং 
আত্ম! যে দেহ হইতে পৃথক এবং এই আত্ম! পুনঃপুনঃ বহুশরীরে বিদ্যমান 
থাকিয়। যে লৌকিক কাজ করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিজের অভিজ্ঞত| 
প্রসূত। আর একথ! তিনি পরিষ্কার করিয়! বুঝাইয়া দিয়াছিলেনং = 
বহ্নি মে বাতীতানি জন্মানি তব চাঙ্জুন। 
তান্বহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরস্তপ ॥ 

মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ যুক্তিতেও কিন্তু সাধারণ জীবের প্রশ্ন প্রশ্নই 
রিয়া! যায় এবং জিজ্ঞাসু তাহার জিজ্ঞাসার কোন সমাধান খুজিয়া 
পায় ন|। বিয়োগবাথা ও ক্ষয় ক্ষতির অপসারণে সাধারণের সাস্তুনা 
কোথায়? তাহার! অজ্ঞ, কর্্মাসক্ত ও আমতন্বজ্ঞানহীন__তাহাদের পক্ষে, 
বাস্তবভাবে শ্রীকষ্ণের উপদেশে সান্ত্বনা ও সাংসারিক কণ্াদি যখাযথ- 
ভাবে চালাইয় যাওয়ার ক্ষমতা, ৪':a১in৪ 7১০৬৮ কোথায় কৃষ্ণ 
বাসুদেব নিজেও মন্তব্য করিয়াছেন, “তাং স্তিতিক্ষষ্ ভারত ।” অতএব 
ভরষ! সেই সহনশীলতা! ও মহান্‌ কাল ! ইহাই ভিজ্ঞাগুর প্রতিক্রিয়। । 

জীমন্তগবদ্গীতায় যৃত্যু সম্বন্ধে প্রকৃষ্ণের বাণী সহজ সহজ বৎসর 
ধরিয়। শুধু ভারতে নহে, সার! বিশ্বে বিয়োগ ব্যথার সাস্তুন! দেয় ও 
মৃত্যুর পর কর্ম করিতে পুনরায় উদ্দীপনা যোগায় বলিয়া কথিত 
আছে। কিন্তু ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখ! যাইবে থে 
স্বজন মৃত্যুতে জনসাধারণ ত সামান্ত ব্যক্তি, এমন কি বিদ্বানগণও 
শোকাকুল হইয়া! পড়েন এবং সেই মৃত্যুতে সত্যই যে নবীন প্রাণের 
সূচনা এই হিসাবে উৎসৰ করেন না বা উৎসব করিবার মত মানসিক 
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ই্যা ও প্রজ্ঞাদর্শন করান না। ইহাই সংসারে স্বাভাবিক বলিয়া 
প্রতীয়মান হয় এবং অর্জুন এই সর্বনাশ! যুদ্ধের পর মৃত্যুজনিত সেইরূপ 
এক শোকছবি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন» _ 

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহ্র্ষশ্চ জায়তে । 

গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌ চৈব পরিদহাতে ॥ 

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ “প্রহসন্লিবং হাসিতে হাসিতে অবসাদগ্রস্ত 

অর্জুনকে আত্মার অবিনশ্বরত! বিষয়ে লোকোত্তর ব্যাখা! শ্রবণ করান। 
শ্রীকুষ্ণের এই বাবহারে অর্জুন ব্যথা পাইয়াছিলেন কিন| মহাভারত" 
কার স্পষ্ট করিয়া তাহা লেখেন নাই, তবে অঙ্ঞুনের নানাবিধ প্রশ্ন 
এবং যুদ্ধ আসন্ন জানিয়াও, নানাবিধ দু্ঞেয় প্রশ্নের দ্বারা তাঁহার 
11810 ব্যবহারে মনে হয়, অর্জুন তাহার বাধিত মনোভাব পরোক্ষ- 
ভাবে জানাইতে চাহিয়/ছিলেন। আর আমাদের ন্যায় সাধারণ জীব 
স্বতাতে কী প্রকারে সান্তনা পাইতে পারে এবং কিভাবে তাহাদের 
এই মৃত্যুজনিত ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হইতে পারে, তাহার উত্তর এই 
অধ্যায়ের বিশটা গ্বোকে কোথায়ও পায় নাঃ এমন কি সমগ্র 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে ও কোথায় তাহার উল্লেখ নাই। মৃত্যুজনিত 
বিয়োগ বাথারও ক্ষয়ক্ষতির বান্তবান্ুগ বীম! (Insurance ) কী 1 
ইহাই জিজ্ঞাসুর বিভ্রান্তকর এক বিরাট জিজ্ঞাস] ! 


২.৪ নিক্ধামকর্ম্ম ও তাহার পদ্ধতি ব্যাথ্যাল* 

অর্জুনের সংশয় মহানুভব ওরুদিগকে হতা! করিয়া তাহাদের 
ভোগা বন্ত উপভোগ করা মহাপাপ ॥ এই সংশয়ের মূল কারণ দুটা ; 
(কে) গুরুলোক হত্যা এবং খে) বুদ্ধোত্তর কালে তাহাদের ভোগ্য 
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বস্তার উপভোগ । এই ছুটী কর্্মই যে অঞ্জনের পক্ষে ন্যায় ও 
ধর্মান্থমোদিত তাহা প্রমানিত হইলে তাহার সকল সংশয় দূর হইবে । 
পূর্বেই আমর! দেখিয়াছি মনুর অনুশাসনা্যায়ী এবং শ্রীকৃষ্ণের মতে 
যুদ্ধোন্তর ভোগা বস্তর উপভোগ ক্ষত্রিয় নরপতির পাপের কারণ 
হইতে পারে না। এ ছাড়া ইহ! অজ্জ্জনের স্বভাববিহিত কর্টের 
এক অবিচ্ছেগ্ভা অঙ্গ । পরে শ্রীকৃষ্ণ প্হননের” বৈজ্ঞানিক-তখ|- 
পারমাথিক ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে “লৌকিক' মৃত্যু 
একটী ভ্রান্তিবিলাস। হীরপ্রকৃতি ব্যক্তিরা তাহাতে মোহপ্রাপ্ত 
যেন ন? । অতএব অঞ্জনের যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হওয়া উচিত । 

“মৃত্যু রহস্য উৎঘাটন ও আম্মার অবিনশ্বরত্বে গুরুত্ব আরোপ করা 
প্রাসঙ্গিক । মুখ্য উদ্দেশ্য সধর্্ানযায়ী নিষ্কাম কর্ম করাই বিদ্বানের 
একমাত্র কর্তবা__ইহা প্রতিপাদন করা । অর্জুনকে তাহার নিক্তিয় 
অবস্থা! হইতে উদ্ধার করিয়া স্বধর্্ ও সংধর্শ্মে যথাযথ নিয়োগ করিতে 
ভ্রীকৃষ্চ নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন । সমগ্র গীতাই তাহার ষাক্ষর । 
এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। অৰ্জ্জুন স্বীকার 
করিয়াছেন+ , 

নক্টে! মোহ: স্মৃতির্লব। তৎ প্ৰসাদান্ময়াচযুত । 

স্থিতোংস্মি গতসন্দেহঃ করিস্যো বচনং তব ॥ 
পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে শ্রীকুষ্ণের মতে এই যুদ্ধ বিমুক্ত 
স্বগদ্বারের ম্যাক্স এবং এইক্ূপ যুদ্ধে যোগ দিবার সুযোগ একমাত্র 
ভাগাবান ক্ষত্রিঘেরাই লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের যধর্ম্মানুযায়ী 
ক্ষত্রিয়ের নিকট ধর্ম্মবৃদ্ধ অপেক্ষা মঙ্গলকর অন্য কিছুই নাই। “ধর্শ্মাদ্ধি- 
যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিশ্বতে ।”* অর্জুন ক্ষত্রিয় এবং বিশিষ্ট 
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ক্ষত্রিয় রাজবংশের কৃতবিঘ্য রাজকুমার । শ্রীকৃষ্ণের অভিমত, অর্জন 
যদি এই ধৰ্ম্ম যুদ্ধ না করেন তবে স্বধর্ম্মত্যাগজনিত পাপভাগী নিশ্চিত 
হইবেন । তিনি অন্বত্রং আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে সমাক্‌ অনুষ্ঠিত 
পরধর্শ্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন যধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; যধর্শ্মে মৃত্যুও ভাল, কিন্তু 
পরধর্শ্ম ভয়জনক । 

ষধন্মপালন জীবমাত্রেরই অবশ্য কর্তবা। কিন্তু সময় সময় দেখ! 
যায়, যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে, যে স্বকীয় কর্তবা করণে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্শ- 
সংহিতার সহিত সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবন! হইতে পারে। শ্রীকুষ্ণ এই 
প্রসঙ্গে অর্জুনকে পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন যে “তোমার বুদ্ধি নানাবিধ 
বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া আছে ; যখন তোমার 
এই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি সমাধিতে অবস্থিত নিশ্চল ও স্থির হইবে, তখন তুমি 
যথ! কর্তব্য কী তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে ।”* তাহ! হইলে প্রশ্ন 
হইতেছে স্বধর্্মের সহিত প্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ধর্স্মাদির সংঘর্ষ 
এড়াইবার কৌশল কী? সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সম্তাবা সংঘর্ষ 
এড়াইয়া সুষ্ঠু ভাবে যধর্শ্ব কী করিয়া কর! যায় তাহারই আলোচনা 
করিয়াছেন । 

সংঘর্ষ বাদিলে প্রতিঠিত ধর্শ্মের বিরুদ্ধাচরখে পাপ হইবার 
সম্ভাবনায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া নিক্তিয় থাকার কোন সার্থকতা নাই। 
নিন্তিয় হইয়া স্বধন্-পালনে বিমুখ থাকাই পাপ; পরস্ত নিপুণভাবে 
স্বধর্ম পালনকালে প্রতিঠিত ধর্শ্মের বিরুদ্ধাচরণে-পাপ ত হয়ই না, বরঞ্চ 
(কৌশলপূর্ব্বক স্ধৰ্ম্মাচরণে জীব পরম পদ প্রাপ্ত হয় এবং পরম ব্রক্ষে লীন 
হয়। কৰ্ম্ম করার এই কৌশল আয়ন্ত করাই প্রধান লক্ষ্য। এই 
কৌশল আয়ত্তে না আসিলে কেহই নিপুণভাবে কর্ম করিতে পারেনা 
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চে শ্ীমন্তগবদগীতা 
এবং কৃতকর্মের বিষর্দাত ক্্মীমাত্রকেই বিশেষ ভাবে আঘাত করে। 
বন্য দিকে আবার কোন জীবই কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না) 
শন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্ম্াকৎ।”১ এ কারণ, এই 
কৌশল ব্যাখা! ও তাহার সবিশেষ বিশ্লেষণ বিদ্বানের পক্ষে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । শীকৃষ্ণ এ বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮শ শ্লোক হইতে আরম্ভ 
করিয়| নবম অধ্যায় পর্যাযস্ত নানাভাবে বিশদ ব্যাখা! করিয়াছেন । 
অৰ্জ্জুন পূর্বে বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণের উল্লেখ করিয়া 
বর্তমান যুদ্ধে গুরুজন বধ করিলে এবং তাহাদের ভোগা দ্রব্য নিজে 
ভোগ করিলে পাপে লিপ্ত হইবেন এই আশঙ্কা! করিয়া! যুদ্ধ বিরতিতে 
কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে ইহা যে ভ্রমপূর্ণ বিচার এবং 
স্থিতপ্রজ্ঞের যে এরূপ বাবহার করেন না; কেবল তাহারই করেন, 
স্বাহারা বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদ বাকে)ই নির্ভরশীল এবং যাহারা 
সবর্গাদি-ফলসাধন কর্মভিন্ন অন্যকিছুই স্বীকার করেন ন! ।২ কর্মী করিবার 
কৌশল আলোচনার প্রারস্তেই প্রীক্। এই সকল বেদবাদরত ও 
কামনাপরায়ণ মূঢ় বাক্তি এবং সংশয়রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রঙ্গনিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণদিগের মধো যে পার্থকা আছে সে বিষয় অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন, এবং অর্জুনকে বলেন যে *বেদসমূহত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম 
বাক্তিগণের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। অৰ্জ্জুন, তুমি নিন্দ, নিতা- 
ধৈর্যশীল, নিষ্কাম, যোগক্ষেমরহিত ও আত্মনিষ্ঠ হও ।”* অতএব এ 
বিষয়ে সমগ্র আলোচনা যে কেবলমাত্র শেষোক্ত বাক্তিদিগের জন্য 
তাহাও পরিদ্কার করিয়া উল্লেখ করেন। 
এই অধ্যায়ে ৩৮শ শ্লোকে সর্বপ্রথম শ্রী স্বধর্ম্ম পালনে সুখ 
দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় তুলা মনে করিতে উপদেশ দেন। 
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এইরূপ ভাবে কর্ম করিলে বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম্মের সংঘর্ষ এড়ানো 
যায় এবং কর্মীকে পাপভাগী হইতে হয় না। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই 
উপদেশান্যায়ী কর্খথ করিতে যে শিক্ষা, দীক্ষা, মানসিক বল ও ইন্দ্রিয় 
সংযমের প্রয়োজন তাহ! সাধারণ বাক্তিদিগের মধ্যে “কোটাকে ওটার” 
আছে কিনা সন্দেহ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় ও সখ! ; তাহার 
সাহচর্য পালিত ও বদ্ধিত হইয়াছেন, তথাপি অর্জুনের নিক্তিয় অবস্থা 
নিরসনের জন্য শ্রীকষ্চকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং নানা- 
ভাবে তাহাকে বুঝাইয়! ও স্বধর্ম্ম পালনে নিশ্চিত করিতে না পারিয়া 
শ্রীকল্ঃ দশম অধ্যায়ে তাহার বিভূতির বিষয় উল্লেখ করেন এবং 
একাদশ অধ্যায়ে সেই বিভূতির চাক্ষুষ প্রমাণ স্বরূপ বিশ্বরূপ দর্শন 

 করান। ইহাও যথেষ্ট মনে না করায় শ্রীক্জ অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
পুনরায়* এ বিষয় আলোচন! করেন এবং শেষ পর্যন্ত অর্জুনের প্রতি 
তিরস্কার সূচক বাকা ব্যবহার করেন। “অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া 
নিজেকে কর্তা মনে করিয়া, ‘আমি যুদ্ধ করিব না”, এই যে ভাবিতেছ 
ইহা তোমার মিথ্যা সঙ্গ; প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিবে । 
* ** তোমাকে অত্যান্ত গোপনীয় জ্ঞানের কথা বলিলাম ; ইহা বিশেষ- 
বূপে আলোচনা করিয়! তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।” 


২.৪ জনসাধারণ ও কর্ম্ম করার এই কৌশল 

ইহা যদি অর্জুনের মত লোকের জন্য প্রযোজন হয় ত সাধারণ জীব 
কি করিয়া! গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের বাণীকে অবলম্বন করিবে এবং 
তাহাদের জীবনে ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিবে? এ কারণ পুনরায় প্রশ্ন ; 
জনসাধারণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে কি করিয়! সক্রিয় করা যায় ? 
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আদর্শ হিসাবে, ইহা এক সর্বাক্দুন্দর কর্ম্ম করিবার পদ্ধতি । কিন্ত 
জনসাধারণের বাস্তব জীবনে ইহার স্থান কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ নিজেও 
ইহ! জানিতেন এবং বহুবার বহুভাবে একথা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং 
পরিশেষে? অর্জুনকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, “আমি তোমাকে যে 
সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা ধর্শ্মাগুষ্ঠানশৃন্য, ভক্তিবিহীন 
ও শুশ্রধাবিরহিত বাক্তিকে বিশেষতঃ যে লোক আমার প্রতি অসুয়া 
পরবশ হইয়| থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইও না।” শ্বেতাশ্বত- 
রোপনিষদেওৎ অনুরূপ উল্লেখ দেখ! যায় £ 

বেদাস্তে পরমং ওহং পুরাকালে প্রচোদিতম্‌। 

না প্রশান্তায় দাতবাং না পুক্রায়শিক্ায় ব| পুনঃ ॥ 

এ কারণ গীতোক্ত কর্্মযোগের আলোচনা আদর্শ হিসাবে গ্রহ্ণীয় 
হইলেও সংসারে সাধারণ জীবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহায়ক নহে 
এবং ইহ! তাহাদের আপদ বিপদে সাস্তন| হিসাবে staying power 
ও অবলম্বন হয় না। 


২.৬ বিদ্বান ও শুদ্ধচেত! এবং লিক্ষাম কর্ম্ম 

অপর পক্ষে পশ্ডিতদিগের জন্য কর্্মযোগের ছুটী বিশেষ দিক আছে; 
নিক্তিয় হইয়া! ন! থাক! অর্থাৎ অকর্ট্ে রতি ন! হওয়! এবং দ্বিতীয়তঃ, 
স্বধর্মপালনোদ্থুত কর্্মফলের হেতু না হওয়া ও তৎসম্বন্ধে উদাসীন ।৯ 
কৰ্ম্ম করিলেই হয় জয়, না হয় পরাজয় অবশ্থন্তাবী এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে লৌকিক ধর্মের সহিত স্বধর্শ্মের সংঘর্ষ ঘটিলে পাঁপভাগী হইবার 
সম্ভাবনা থাকায় পণ্ডিতের! বহুলাংশে কর্ণ্মে বিরত হন-স্রীকৃষ্ণের মতে 
ইহা সত্য ধৰ্ম্ম নহে এবং কর্মবিরতি নিনানীয়। যে সকল বাক্তিরা 
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ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া প্রজাপতি প্রবন্তিত কণ্মাদি চক্রের অনুবর্ত 
না হয়, তাহাদের আয়ু পাপময়১ এবং সেই সকল ইন্জরিয়পরায়ণ 
পাপাস্ারা বৃথা জীবন ধারণ করে। এ ছাড়া কোনও জীব (জ্ঞানী 
ব। অজ্ঞ) ক্ষণকাল কর্শ না করিয়া থাকিতে পারে না, স্বভাবজাত 
গুণ সমূহই মানুষকে অবশ করিয়া কর্শ্ম করায়। এমন কি সর্কাকর্শ্ম 
শূন্য হইলে জীবের শরীর রক্ষাও হয় না।২ অতএব কর্ম হইতে বিরত 
হওয়ার কোন সার্থকতা নাই এবং বাস্তব জীবনে তাহা সম্ভবও নহে। 
সমগ্র বিশ্ব এক বিরাট 05852541507 | ইহার এতিটী অনু পরমাণু 
“সূত্রে মণিগণাইব”, সূত্রে মণি সকল যেমন গ্রথিত থাকে সেইরূপ 
তাহাতে বান্টি ও সমষ্টিভাবে গ্রথিত রহিয়াছে ও নিরন্তর স্ব কর্ম 
করিয়া যাইতেছে ।* ইহার কোন অন্যথা হয় না বা হইতে পারে ন1। 
এখন প্রশ্ন হইতেছে, বাণ্তবজীবনে যদি কর্ণ্ম হইতে বিরত থাকা 
সম্ভব না হয় তবে কিন্ূপ কৌশল অনুধাবন পূর্বক কর্ম্ম করিলে মানুষ 
কর্মজনিত জয়-পরাজয় ফলে তাহার মানসিক ভারসামা রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইবে । শ্রীকৃষ্ণের মতে এই কৌশল হইতেছে £ জয় পরাজয় ভাব- 
শৃন্ত হইয়| কৰ্ম্ম করা; তাহা হইলে মানুষ কর্মফল সম্বন্ধে উদাসীন, 
হইতে পারে। লাভালাভ তুল্য মনে কর! কর্পপরবৃত্তির প্রথমধাপ ; 
কর্মফল সম্বন্ধে ইহ! মনের এক বিশেষ প্রস্তুতি । এই প্রস্তুতির ধরণ 
এইরূপ হওয়। প্রয়োজন, “যেহেতু, আমি ক্ষণমাত্র অকর্মকৎ হইয়া 
থাকিতে পারি না, আমার ষধশ্ম যাহা, তদহুযায়ী আমার সমস্ত শক্তি 
প্রয়োগ করিয়! কর্শ্মটী সুচাবূরূপে সমাধা করিব | এই প্রচেষ্টায় লাভ- 
অলাভ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমার কোন অধিকার নাই 
এবং তজন্ম আমি কিছুমাত্র দায়ী নহি। জয়ী হইলে আমার কোন, 





১) ৩০১৬ ২। ৩৪, ত1২৭। ৩৩৩ ৮1০, চাল ৩1 এ+ 


৪. শ্রীমন্তগবদৃগীতা 

লাভ নাই এবং পরাজয়ে আমার কোন ক্ষতি নাই |” এই মানসিক 
প্রস্তুতির বান্তবরূপ কিভাবে দেওয়! যায় তৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ পরে বিশদ 
আলোচনা করিয়াছেন । 

এ বিষয়ে আর একটু তলাইয়া দেখ! প্রয়োজন | প্রায়ই দেখ। যায়, 
সাধারণজীব এইরূপ লিষ্কাম কর্ম করার পদ্ধতি ও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে এক 
বিরাটভুল ধারণা বহন করে। বিচার করিয়া দেখিলে দেখ! যাইবে 
“যে নিষ্কাম কর্শ্মকরার পদ্ধতি ও অদৃষ্টবাদের মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ 
বিপরীত। অদৃষ্টবাদী তাহার কর্ম্ম স্বন্ধে কোনরূপ চিন্ত! ন৷ করিয়া 
যাহা হয় হইবে, সব কিছু নিয়তির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত এইন্ধপ এক 
গতানুগতিক ভাবে কাজ করে । তাহার কাজে কোনরূপ উৎসাহ নাই ; 
সে সম্পূর্ণভাবে উদ্যমহীন ও উদাসীন । সে ভাবে বিশেষ শক্তি প্রয়োগ 
করিয়া তাহার কর্ম্মটীকে সর্ববাঙ্গসুন্দর করার কোন সার্থকত| নাই 
‘যেহেতু তাহার যাহা হইবার তাহাই হইবে। সে কারণ, কর্শ্মে 
তাহার কোন নিষ্ঠা নাই, দায়সারা হিসাবে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া 
জীবন ধারণের জন্য যতটুকু কর্স্ম না করিলে নয় ততটুকুই করে। কিন্তু 
নিষ্কাম কণ্মীরা ভয় ও কামনাশূন্য হইয়! কর্তবা হিসাবে কর্ণ করে। 
তাহাদের নিকট স্বভাববিহিত প্রত্যেকটা কর্ম্মই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ _ 
ইহাদের মধো কোন ক্রমবিন্যাস, কোন ৪৭৭০০ নাই। সকল 
প্রকার কর্ম্মই সর্ববাঙ্গদুন্দর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তবে 
"তাহারা একী বিষয়ে উদ্ভমহীন ও উদাসীন ২ কিন্তু সে উদ্মহীনতা। ও 
উদাসীনত| তাহাদের স্বভাববিহিত কর্ণ্ণের প্রতি নহে। তাহ! সেই 
কর্মজনিত জয়পরাজয়, লাভ অলাভ, সিদ্ধি ও অসিদ্ধির প্রতি। এইরূপ 
মানসিক প্রস্তর দ্বার! তাহারা কর্ম্মের বিষদীত সম্পূর্ণ ভোত| করিয়া 
“দেয় ও তাহার আঘাত হইতে নিজেদের রক্ষা করে। 

অতএব ফলাকাজ্াহীন নিষ্কাম কর্ম ও অদৃষ্টবাদ এক নহে 
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সম্পূর্ণ বিরোধ যভাবাপন্ন। আর শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত মতবাদ_নিষ্কাম- 
ভাবে স্থভাববিহিত য্ধৰ্স্ব পালনই যে সহ্ধর্্দ এবং সেই ধন্ধাচরণেই 
পরমাগতি লাভ সুলত-_কোন মতেই অদৃষ্টবাদের পরিপোষক নহে ॥ 
এরূপ ধারণ| বিশেষ ভ্রমপূর্ণ। 

আর একটা বিষয় লক্ষণীয় ; মানসিক ভারসাম্যের অভাবে জীবের 
দুৰ্গতি । যদি তাহার! সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, সিদ্ধি অসিদ্ধি ও জয়৷ 
পরাজয়কে তুলা মনে করিয়া জীবনে তাহাদের স্ভাববিহিত ধর্ম 
পালন করে, তাহ! হইলে তাহাদের পরমা শাস্তি অনিবার্ধা। কিন্তু 
বাস্তব জগতে ইহ! কোটাকে গুটীর পক্ষে সন্তব। জনসাধারণ এই 
মানসিক সমতার অভাবে কর্ম্মফলের বিষর্টীতের আঘাতে জরজর হইয়া 
কালাতিপাত করে। তবে সৌভাগোর বিষয় এই যে অহোরাত্রের' 
প্রায় অর্দেক সময় সৃষ্টিকর্ত! তাহাদের নিদ্রা ভিভূত করিয়া রাখেন । 
জীবনের অর্দেক সময় বাধ্যতামূলক সামো অধিষ্ঠিত থাকায় তাহাদের, 
জীবন দুব্বিসহ ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না এবং অষ্টার কৃপায় তাহারা 
সামোর প্রভাব ও মনুষ্য জীবনের ঝড় ঝগ্জায় তাহার (সোমোর) সাস্তবনা' 
দিবার ক্ষমতার কথঞ্চিৎ আভাষ পায়। ইহা হইতে জীব তাহার ভীবনে 
সামাযোগ অভ্যাস করিতে উদ্দীপনা ও উৎসাহ লাভ করে । এ কারণ 
ইহাদের মধ্যে ফ্রাহারা চিন্তাশীল, তাহার! সর্বদাই চিন্তা করেন কি 
করিয়। নিদ্রিত অবস্থার ন্যায় জাগ্রত অবস্থায়েও সামালাভ করিতে পার! 
যায় । শুধু তাহাই নহে, তাহারা চাক্ষুষ দেখেন সংসারে ও সমাজে 
এমন কয়েকজন মহান্ুভব ভাগাবান্‌ বাক্তি সর্ববকালেই বিরাজ করেন, 
স্বাহার! কী জাগ্রত, কী নিদ্রিত-_-সকল অবস্থায়েই সামো অবস্থিত 
থাকেন ও নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি লাভ করেন । অতএব ধাহার| সংযমী, 
তাহাদের কী জাগ্রত, কী নিদ্রিত কোন অবস্থায়েই সাম্যের অভাব. 
হয় না; এবং অন্যেরা যখন নিদ্রিত তখন তাহারা জাগরিত থাকিতে 
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পারেন ও থাকেন এবং বহিঃপ্রকৃতি কোন কারণেই বা কোন 
অবস্থায়েই তাহাদের অভিভূত করিতে পারে না এবং দেহস্থিত 
ইন্্রিয়াদিও কোনরূপ আঘাত হানিতে সক্ষম হয় না। আর দিবাভাগে 
যে সময় বিষয়-নিষ্ঠ জনসাধারণ জাগ্রত থাকিয়! অযুক্ত অবস্থায় সামোর 
অভাবে বিষয়-সেবিত কর্্মফলের আশীবিষে জর্জরিত হইয়! "তপ্ত ইক্ষু 
চর্বন* ত্যাগ করিতে ন! পারিস্সা সংসারাঙ্গনে অস্থির পাগলের ন্যায় 
ভুটিয়। বেড়ায়, স্থিতখী ও বিধেয়াক্স। সুশিগণের পক্ষে বিষয়ীলোকের 
সেই দিবালোক রবিকরোজ্ছলে আলো ঝলমল নহে, অমানিশার ঘোর 
বতমিআয় আর্ত ।১ 

এই প্রসঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করেন, যাহার নিকট ফল দৃষ্ট হয় না, 
তাহার পক্ষে কর্ের বিধান কী করিয়। ফলিত হওয়া সম্ভব? প্রয়োজন 
না থাকিলে কি কেহ কখনও কর্ম করিয়া থাকে? লৌকিক পুরুষের! 
বলেন, প্প্রয়োজনমন্ুদ্দিহ্য মন্দোহপি ন প্রবর্ততে ৷" বিদ্বানের কথ! 
দুরে থাকুক, প্রয়োজন বোধ না থাকিলে কোন মূর্খও কাজে প্রবন্তিত 
হুয় না। 

এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক । মনের এরূপ অবস্থা অজ্ঞবাক্তির ; 
সাধারণে তাহাদের কর্মফল সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, sensitive 
এ কারণ তাহার! কোন কর্ণ কৰিয়! জয়ী হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হয় 
এবং পরাজিত হইলে মুহযমান হইয়া! প্রায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
পণ্ডিতের! কিন্তু স্বধর্মপালনের উদ্দেশেই কর্ম করেন আর কর্মফল 
ভগবচ্চরণে নিবেদন করেন। তাহারা ফল ভাল হইলে আত্মহারা 
হয়েন ন| এবং ফল মন্দ হইলে একেবারেই বিচলিত হন ন1। তাহাদের 
মানসিক ভারসামোর কোনন্ূপ বিকার ঘটে না। তাহার! জানেন 
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খে স্বধর্শান্থযায়ী কর্মকরাই তাহাদের কর্তব্য ও প্রয়োজন এবং তাহা 
যথাযথভাবে করিতে অসমর্থ হইলে কিংবা এই কর্তবা পালনে কোনরূপ 
অবহেল! করিলে পাপভাগী হইবেন। এ 

এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন» যে 
“কৰ্ম্ম করাই তোমার অধিকার, কর্ণ্মফলে কখনো তোমার অধিকার 
নাই। তুমি কর্্মফলের হেতুভূত হইও না এবং কর্মবিরতিতে তোমার 
যেন কখনও রতি ন! জন্মে। সিদ্ধি-ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান 
করিয়া সমত্বযোগে অভ্যন্ত হও, কারণ কাম্য কর্ম অপকৃষ্ট এবং সকাম, 
মানবের! কপণ অর্থাৎ দীন ।২** ৩ আর যাহা সকল কামনা 
পরিত্যাগ পূর্ববক নিস্পৃহ, নির্শ্মম ও নিরহন্ধান্ হইয়! জীবনযাপন করেন, 
ত্বাহারাই শান্তি পান। ইহাই অ্রহ্মপাপিক৷ নিষ্ঠা ; এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে লোকের! আর মোহাবিষউ হয় না। এইবূপে কর্ম্ম করিতে 
আরম্ভ করিলে কর্ম্মকরার এই কৌশল বিফল হয় না। ইহাতে বিদ্র 
নাই এবং এই ধর্মের অল্পমাত্র মহাভয় হইতে রক্ষা! করে। অতএব 
সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় তুলা মনে করিয়| তুমি যুদ্ধার্থে 
প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে পাপভাগী হইবে ন11”০ 

ইহাই কর্ম করিবার কৌশলের মোটামুটা ব্যাখা | 


২.৭ এই কর্্মকৌশল ব্যবহারে এক বিশেষ মানসিক 
প্রস্তুতির প্রয়োজন 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিদ্দিষ্ট কর্ম করিবার কোঁশল আয়ত্ত করিতে যে 
মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে অঙ্ছুনের প্রতি জীকৃষ্ণের 
অস্তব্য অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও প্রণিধানযোগ্য* £ 
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৪৮ শ্রীমস্তগবদূগীতা 
“যদ! তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিস্তাতি। 
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতবাাস্য শ্রুতয্য চ ॥ 
শ্রতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদ! স্থাস্যৃতি নিশ্চল! । 
সমাধাবচল। বৃদ্ধিত্তদা যোগমবাপ্নাসি ॥” 
অৰ্জ্জুন, যখন তোমার বুদ্ধি দুন্তাজা মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন 
তুমি অবণযোগ্য ও শ্রুতবিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে; তৎসন্বন্ধে 
তোমার আর কোন জিজ্ঞাস্য থাকিবে না। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ 
বৈদিক ও লৌকিক বিষয় শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া আছে; যখন উহা 
বিষয়াস্তরে আকৃষ্ট ন| হইয়! স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে, 
তখনই তুমি তত্বজ্ঞান লাভ করিবে ।” 
ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্ঞার সংজ্ঞা দেন এবং স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ 
ব্যাখ্যান করিয়। নির্দেশ দেন যে প্রজ্ঞাপ্রাপ্তি হইলে বুদ্ধি, প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং সঠিকভাবে স্বধশ্্মান্বমোদিত কণ্দকরা সহঙ্গ হয়। ইহা হইতে 
বুঝ| যাইতেছে যে কৃষ্ণ বাদুদেব এই সব মন্তব্য জনসাধারণের জীবন 
যাপনের উদ্দেশে বাবহার করেন নাই। তিনি লোকপাল, বিদ্বান্‌ ও 
শুদ্ধচেতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্জুনের মাধামে এই সকল তত্ব প্রচার 
করিয়াছিলেন । 
কিন্তু বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিগ্ার অলৌকিক প্রসার 
মানুষকে এরূপভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে যে এই শ্রেণির বিজ্ঞানীরা, 
স্বাহার। জনসাধারণের অনেক উচ্চে. ভাহারাও প্রজ্ঞার কোন সার্থকতা 
দেখেন না কিংব| দেখিলেও মানিতে চাহেন না। তাহারা বেদবাদরতা+ 
বেদের কামাকর্টে বিশ্বাসী। তাহার! মনে করেন যে যখন বিজ্ঞানের 
সাহাযো ও প্রযুক্তিবিগ্তার কল্যাণে তাহার! ছয় মাসের পথ ছয় ঘণ্টায় 
অতিক্রম করিতেছেন ; গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে সহজেই গমনাগমন করিতে, 
এমনকি বায়ুমণ্ডলে এক রকেট হইতে অন্য এক রকেটে অনায়াসে 





ংখ্য যোগ ৪৯ 


অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সর্ববধ্বংসী ও মারক পরমাণু 
অস্্রাদি নির্মাণ করিয়। পলকে জগতে প্রলয় ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছেন, 
তখন তাহাদের আর কিছুই অলাভ্য নাই। কিন্তু এতোতেও মানসিক 
ক্লান্তি, অবসাদ, অসূয়! ও পারস্পরিক ভয় হইতে নিজেদের রক্ষা 
করিবার কোন উপায় নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। শারীরিক 
অপচয়ে অবসন্ন, মানসিক ক্রেদে ক্রিষ্ট, চারিত্রিক দৌর্কাল্যে কৃপণ” 
হৃদয়ের অনৌদার্ধ্যে দরিদ্র এবং পরস্পরের অসম্ভূতির উন্নতিতে ভীত 
হুইয়। এই সকল বিজ্ঞানীরা জীবন যাপন করিতেছেন ॥ বিজ্ঞানের 
বৃদ্ধি ও অসম্ভূতির উপচয়ে গর্ব, কিন্তু প্রকৃত স্বত্তি, সুখ ও শান্তি জগতে 
আজ কাহারে! নাই ।৯ থাকবে কি করিয়। ! মনে প্রাণে ইহারা 
সকলেই জানেন যে তাহারা খুনী, হত্যাকারী, ভীষণকর্ম্ম, মলিনচিভ 
ও মন্ষ্থসমাজের অহিতকারী। যে কোন কারণেই হউক, মানুষকে 
হত্যা! করিলে পৃথিবীর সমস্ত সভা সমাজে ও রাষ্ট্রে সেই ঘাতককে 
সমাজের ও রাষ্ট্রের পরম শত্রু, সভাত| ও সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী 
বলিয়া ঘোষণা কর! হয়, তাহার প্রতি শ্বণ। ও বিতৃষ্ণ| দেখান হয় এবং 
তাহাকে আইনের কঠোরতম শান্তি গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু এই 
সকল পরমাণুমারক-অস্ত্র পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ শিশুর জীবন আহুতি 
দিলে তাহ! হয় দেশের যাহার! শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি বিদ্যার 
অধিকারী তাহাদের বিজ্ঞান সাধনার অপরিতাঞ্ অঙ্গ । তাহাদের 
কাহাকেও সভ্যত| ও সংস্কৃতির শত্রু বলা ত দুরে থাকুক, সমাজে ও 
রাষ্ট্রে তাদের আসন সর্কবোচ্চে এবং পৃথিবীর মহোত্তম সম্মান Nobel 
Lauriate এ তাহাদের ভূষিত করা হয়। 

এভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু হত্যা করিয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসার ও 
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Ee শ্ৰীমস্তগবদ্‌গীতা 
স্তাহার শক্তির্দ্ধি করিতে যাহারা অমানুষিক ক্লেশ করে শ্রীকৃষ্ণ 
“ক্তাহাদিগকে আদুরিক বৃদ্ধিবিশিন্ট বলিয়া আখ্যাত করেন ১৯ 
অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ)স্তে যে তপো জলাঃ । 
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্থিতাঃ ॥ 
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধাসুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ 
এবং ঘোষণা! করেন যে *এই সকল (অল্প )বুদ্ধিলোক এইরূপ 
জ্ঞান ( অর্থাৎ জগৎ অসতা, ধর্ম বাবস্থা শৃন্য* ঈশ্বরশৃন্য, স্ত্রীপুরুষ 
-স্ভৃত কামমূলক ) আশ্রয় করিয়! মলিনচিত্। ভীষণকর্শ্ম। ও অহিতকারী 
হইয়া জগৎক্ষয়ের ও বিনাশ সাধনের জন্যই প্রভাব বিস্তার করে।” 
অতএব দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ মানুষ প্রজ্ঞার অনুসন্ধানে কিংবা! 
তাহার প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর না হইয়া দৌড়াইতেছেন বিজ্ঞান ও 
“প্রযুক্তি বিদ্যার আড়শ্বর বৃদ্ধি করিতে । ফলে, এই ভয়াবহ অনিশ্চিত 
অবস্থা ! পরিণামে ইহাদের ধ্বংস অনিবার্য ! 
শ্ধায়তো বিষয়ান্‌ পুংস: সঙ্গস্তেযুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্ৰমঃ। 
স্বতিভ্রংশাদ্‌ বৃদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যৃতি ॥* 
“প্রতিকার প্রজ্ঞা অর্জনে ও প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠায়। তাহ! হইলেই ষ্বভাব- 
ফৰিছিত]নি্ধামকৰ্শ্ব করা সম্ভম ও সহজ হইবে । 


২.1.১ বৈদিক কাম/কর্স্মবনাম ঈশ্বরোদ্দশ্যে লিক্ষাম কর্ম্ম 
[বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা £ Technocracy vs wisdom ] 
যদি প্রজ্ঞা অর্জন ও প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা এই সর্বনাশ! অবস্থার 
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প্রতিষেধক হয় এবং ভাববিহিত সধর্ম পালনের সহায়ক হয় তাহা 
হইলে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে আরো বেশী আলোচনার প্রয়োজন | শ্রীকৃষ্ণের 
মন্তবো,৯ “নানা লৌকিক ও বৈদিক অর্থবাদ শ্রবণ করিয়া, অর্জুন, 
তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন সমাধিতে অবস্থিত হইয়া নিশ্চল ও স্থির 
হইবে, তখনই তুমি তন্বজ্ঞান লাভ করিবে,” অর্জুন নিয়লিখিত প্রশ্ন 
করিলেন, “হে কেশব সমাধিতে অবস্থিত প্রজ্ঞের স্থিরবুদ্ধির 
লক্ষণ কি?” 

এই প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণবাদুদেব স্থিরপ্রজ্ঞের এক সংজ্ঞা দেন।+ 
পযিনি সর্বপ্রকার মনোগত বাসল| পরিত্যাগ করেন, ধাহার আত্মা 
পরমাক্নায় তুষ্ট, যিনি দুঃখে উদ্বেগশৃন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং আসক্তি- 
ভয়-ক্রোধ বিহীন, যিনি সর্কাবিষয়ে মমতাশূন্য, যিনি অনুকূল বিষয়ে 
অভিনন্দন ও প্রতিকুল বিষয়ে দ্বেষ করেন না, যিনি ইন্ট্রিয়সকলকে 
সর্বদা প্রত্যাহৃত করিয়া! অন্তর্মুখী করেন ও তাহাদেরে নিজের বশে 
রাখেন এবং যাহার ইন্দিয়গণ সকলবিষয় হইতে বশীভূত হইয়াছে, 
তিনি স্থিতপ্ৰজ্ঞ |” 

প্রজ্ঞার এই সংজ্ঞ!| ও স্থিরবুদ্ধির লক্ষণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা! যাইবে 
যে প্রজ্ঞা মনের এমনই একটা বিশেষ অবস্থা যাহাকে বহিঃ প্রকৃতি 
কোন কারণেই কিংব! কোন অবস্থাতেই অভিভূত করিতে পারে না 
এবং দেহস্থিত ইন্দ্িমাদি ও কোনরূপ আঘাত হানিতে সক্ষম হয় না। 
বহু চেষ্টায় ও কঠোর অভ্যাসের ফলে মানসিক এই অবস্থায় জীব 
উপনীত হয়। মানব সমাজে স্থায়ী স্বস্তি ও চরম সুখ বিধানে এই 
প্রজ্ঞার দান অনস্বীকার্ধা। 

কিন্তু আজকাল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা ( Technocracy & 
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15400) এই ধারণা (০০০০৪%) দুইটা লইয়া বিশেষ গোল 
বাধিয়াছে। যাহারা প্রকৃতিকে জানিতে ইচ্ছ| করিয়! অশেষ অধ্যবসায় 
ও চেষ্টার দ্বারা প্রকৃতির খুঁটিনাটি সব জানিয়া প্রকৃতির উপর 
আধিপত্য বিস্তার পূর্ববক প্রকৃতিকে নিঙ্ষের বশে আনিয়া তাহাকে 
দিয়া! নিজেদের খুশীমত যথেচ্ছাচার করাইতেছে+ সাধারণ জীবের! 
তাহাদিগকে বিশেষ জ্ঞানী মনে করিতেছে এবং প্রকৃতির উপর এইসব 
অলৌকিক আধিপতো সংমুঢ়চেত৷ হইয়া এই সকল জ্ঞানীর প্রতি এক 
আশ্চর্ধাময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিতেছে। এই সকল সাধারণ ব্যক্তির! 
জানে না যে, 

*সৎকারমানপৃজার্থং তপে। দস্তেন চৈব যৎ। 

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্‌ ॥ 

মুঢগ্রাহেণান্ননে! যং পীড়য়! ক্ৰিয়তে তপঃ। 

পরস্যোংসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্”> ॥ 

“সমাদর, মান ও পূজা পাইব” এই আশায় দন্তের সহিত যে তপস্যা 
অনুষ্টিত হয়, ইহলোকে তাহ! রাজস, এবং তাহ! অনিত্য ও ক্ষণিক 
ফলপ্রদ ৷ বুদ্ধিজমে শরীরকে পীড| দিয়! পরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা 
করা হয় তাহা তামসী তপস্যা ।” আর ফলকামনাশৃন্য একাগ্রচিত 
ব্যক্তিগণের দ্বারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে আচরিত যে তপস্যা তাহা! 
উপরি উক্ত তপস্যা! নহে ।২ 

জনসাধারণ প্রক্কতির বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে যথা অগ্নি, বায়ু, 
বজ্র প্রভৃতিকে এতকাল সম্রদ্ধ ভয়ের সহিত দেখিস! আসিয়াছে এবং 
অনুরূপ মান্য করিয়| আসিয়াছে | বর্তমানে সেই জনসাধারণ দেখিতেছে 
যে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ এই সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে তাহাদের 
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দেবতা, অগ্নি, বায়ু প্ৰভৃতিকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবে 
তাহাদের নিজের বশে আনিয়া তাহাদের এবং জনসাধারণের সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য বদ্ধিত করিতেছে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে ছন্দকালে সেই 
সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে অপর পক্ষে তাহাদের শত্রবিনাশে ব্যবহার 
করিতেছে । 

ইহার প্রতিক্রিয়া সমান্তের উপরে বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে। 
মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি প্রচণ্ড আঘাতে নড়িয়া যাওয়ায় বর্তমান মনস্থ 
সমাজ এক বিভ্রাস্তকর রহস্যময় সংশয় সাগরে ভাসিতেছে। এমন কি, 
বীর প্রকৃতি লোকেরাও বিজ্ঞানের এই প্রসারে এতদূর প্রভাবাশ্বিত 
হইয়া পড়িয়াছেন যে তাহাদের ও পক্ষে প্রতাক্ষানভূতি বাতীত অন্য কিছু 
মানিয়া লওয়| কঠিন হইয়! দাড়াইতেছে । এক অদৃশ্য শক্তিই যে সর্বা কর্ম 
নিয়ন্ত| ও সর্বক্রয়ার বাবস্থাপক-_ তাহাদের চিরকালের এই বিশ্বাসের 
মুল যেন নড়িয়! গিয়াছে এবং তাহারাও "মানুষই সর্বময় কর্তা” এইরূপ 
তাবিতে আরম্ত করিয়াছেন । শুধু তাহাই নহে, ইহাদের নিকট প্রজ্ঞার 
গুরুত্ব আর কিছুই নাই। জ্ঞানবিজ্ঞানই বর্তমানকালে সব, এবং 
অদূর ভবিষ্যতে Bio-Engineering ও. Electronics বিজ্ঞানের যুগ্- 
প্রচেষ্টায় C০mpUt০৷-মানব প্রজ্ঞার রূপ লইয়া ক্রান্তদর্শী হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির উপর এই আধিপত্য মানুষের জৈবিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে এবং বর্তমানকালে এই সকল 
স্বাচ্ছন্দোর বৃদ্ধিকে সামাজিক ও সাংসারিক জীবন যাপনের একমাত্র 
আন বলিয়! সারাবিশ্বে স্বীকৃত হওয়ায় আর এক নূতন আদর্শ লোক- 
সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। 

আজকাল সভ্যতার মাপকাঠি জৈবিক স্বাচ্ছন্দ্ের পরিমাণ । মনুষ্য- 
সমাজে সতাশ্রয়, নিফ্কামকর্মন, ক্ষমা, ত্যাগ ও অপরিগ্রহ ইত্যাদি 
পুরাকালের যে সকল সভাতার মাপকাঠি ছিল আজ আর তাহার গুরুত্ব 
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নাই বলিলেই চলে । বুনো রামনাথ আজ সত্যই বুনো__অসভা, 
Uneivilised ; “Every body is pining for the fleshpots 
০£ life.” বহু শতাব্দীর তপস্যার ফলে যে প্রজ্জালাভ হইয়াছিল, 
যাহার সহায়তায় পরম ও চরম আনন্দলাভ সম্ভব হইয়াছিল, আজ 
তাহ! বিনাশ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু মানুষ সকল প্রকার জৈবিক 
স্বাচ্ছন্দা লাভ করিয়াও স্বস্তি ও শান্তি পাইতেছে না। চোখের উপর 
দেখ! যাইতেছে, সর্বপ্রকার যাচ্ছন্দোর ভূমি আমেরিকা, তাহার যুব 
সমাজ তাহাদের সম্পদের প্রাচুর্ধো কোনরূপ স্থায়ী সুখ না পাইয়া 
হিপি হইয়া সার! দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তির জন্য ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। 
তথাকথিত স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছারী হুইয়া, অশনে, বসনে, দৈনন্দিন 
জীবন যাপনে, এমন কি নর-নারীর সম্বন্ধে পর্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বল্লাহীন 
হইয়| ও শান্তির নামে পাইতেছে শিহরণ ও রোমাঞ্চ । ইহা যেন 
প্রাতাহিক গুরু ভোঞ্জনে অভাস্থ জীবের দিনকয়েক মুখ বদূলাইবার 
জন্য হুবিষ্যান্ন গ্রহণ ! ধনীর দুলাল দুলালীর! তাহাদের সীমিত অভ্যস্ত 
জীবনে অতিষ্ঠ হইয়! কয়েকদিনের জন্য বস্তির জীবন কিংবা যাযাবরের 
জীবন গ্রহণ করিয়| এই সকল নবীন পরিস্থিতিতে কীর্ূপ শিহরণ ও 
রোমাঞ্চ অনুভব করা যায়, তাহার এক বিরাট পরীক্ষায় (Experi- 
ent) ব্যস্ত । ধনী সমাজের ও সম্পদশালী সংসারের গৃহিণীরা 
সংসারের কাজে ও সন্তান পালনের দায়িত্বে সময় অতিবাহিত করিতে 
নারান্ধ হইয়! ভৃত্য ও কিন্ধরীদের উপর এই চিরস্তন সামাজিক গুরুভার 
ও সাংসারিক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়া অন্যপ্রকার শিহরণ-(thri॥) 
দেয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ করিতে শ্লোগান উঠাইতেছেন, "Right 
to Vote”, “Right to Work”, এবং অতি আধুনিকারা, "Right 
to Pleasure” | কিন্তু ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে “Proof of pudding 
lies in Eating”| এতোতে ও এই সব গৃহিশীরা, তথাকখিত 
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গ্ুহে-ও-সংসারে অবরুদ্ধ তাহাদের মাত! কিংবা পিতামহীদিগের ন্যায় 
মানসিক শান্তি পাইতেছেন ন! | সর্বত্র এক বিরাট রিক্তত|, চিত্তের 
বিক্ষপ্তি ও চরম অশান্তি! আর বর্তমান কালের এই সকল বিজ্ঞানীরা) 
তাহাদের অলৌকিক প্ররযুক্রিবিগ্ার কল্যাণেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা 
করিতে পারিতেছেন ন।, যাহা! স্থিতপ্রজ্ঞের সহজেই দাবী (claim), 
করিতেন যে তাহারা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন 
“যং লঙ্কা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিতে| ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে” ॥৯ 

প্রীকৃষ্ণ এই সকল বেদবাদরত বিজ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে অঞ্জুনকে 
সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় একজন বাস্তববাদী, 
জানিতেন যে সর্বকালেই সমাজে এক শ্রেণির লোক থাকিবেন, 
সাহার! “বেদবাদরত।”, বেদের অর্থবাদে তুষ্ট (যেমন আজকালকার, 
বিজ্ঞানীর! Physical Scientific Knowledge এ, পদার্থবিজ্ঞানে, 
সম্ভউ ), ধাহারা বেদের কর্ম্ম বাতীত অন্য কিছুই নাই এইরূপ বলেন, 
( যেমন বর্তমান এই শ্রেণির বিজ্ঞানীরা অভিমান ভরে ঘোষণা করেন৷ 
যে প্রতাক্ষান্ুভূতি বাতীত কোন জ্ঞানই জ্ঞান নহে ), ধাহারা কামনা 
পরায়ণ, ষবর্গলাভই (pining for the fleshpots of life) ধাহাদের, 
পরম পুরুষার্থ, হাহারা জন্মকর্্মফলপ্রদ জ্ঞান ও এশ্বর্ধা লাভের 
সাধনভূত নানাবিধ কৰ্ণ্মবহুল বাকো বিমোহিতচিত্ত, ভোগৈস্র্ষেদ 
আসক্র, তাহাদের বৃদ্ধি সমাধিতে নিবিষ্ট হয় ন|।২ কারণ এই সকল 
বিদ্যা ত্ৰিগুণাত্মক, “ত্ৰৈগুণ।বিষয়! বেদাঃ”* অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিগণের 
কর্মফল প্রতিপাদক ; এবং ইহার! শ্রীকৃষ্ণের মতে কৃপণ, দীন ; “কৃপণাঃ. 
ফলহেতবঃ"*। 
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যামিমাং পুষ্পিতাং বাচঃ প্রবদস্তাবিপশ্চিতঃ | 

বেদবাদরতা: পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ 

কামাত্মানঃ ষর্গপর! জন্ম কর্মফল প্দাম্‌। 

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যাগতিং প্রতি ॥ 

ভোগৈশ্বরধা প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 

বাবসায়াস্িক! বুদ্ধি: সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥১ 

শ্রীকৃষ্ণের সময় পর্ধাস্ত বৈদিক কামাকর্শ্ম পালনই সংখধর্শ্ম বলিয়া 

কথিত ছিল। ইহাই বেদবাদ এবং এই বেদবাদের বিরুদ্ধে কেহই 
কোন মতবাদ প্রচার করিতে সাহস করেন নাই। এমনকি সাংখাকার 
কপিলের ন্যায় বলিষ্ঠ একজন প্রতিভাধর দার্শনিক চিন্তাবিদ ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব পর্থান্ত সহজেই অস্বীকার করিলেও বেদ বিরুদ্ধ কিছু বলিতে 
সাহস পান নাই। শ্রীকঞ্চই প্রথম বৈদিক কামাকর্শ্ম ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে 
স্বধন্ম পালনের এক তুলনামূলক আলোচন! করিয়া হার প্রখ্যাত 
মতবাদ-_নিপ্দামভাবে স্বভাববিহিত সধন্্পালনই যে সংধৰ্ম্ম এবং সেই 
ধর্মীচরণেই পরমাগতিলাভ অতান্ত সুলভং __তাহ! প্রচার করেন এবং 
অবিচলিত স্বৈর্া, প্ৰগাঢ় নিষ্ঠা, লোকোত্তর পাণ্ডিতাপূর্ণ যুক্তি ও যকীয় 
অসীম সাহসিকতার সহিত তাহ! অর্জুনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন,* 

প্যে ত্বেতদভাসৃয়স্তো নানতিষ্ঠস্তি মে মতম্‌ । 

সৰ্কজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥” 

“যে যাহারা আমার এই মত অসূয়া পরবশ হইয়া অনুষ্ঠানে বিরত 

হয়, সেই সকল বিবেকশৃন্য বাক্তি সমুদয় কর্শ্ম ও জ্ঞানে বিমুঢ ও নষ্ট 
বলিয়া জানিবে ।” 
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এই সঙ্গে বেদবাদ, বেদের কাম্য কর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বিদ্রপান্ক 
অন্তব)১ বিশেষ করিয়া স্মরণীয় । 
প্যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংপ্ল'তোদকে । 
তাবান্‌ সর্বেদঘু বেদেষু ত্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ৪” 
এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যভাববিহিত ধর্ম পালন ও 
বেদের কর্ণ্ম-কাণ্ডানুযায়ী কর্ম্মকরণের তুলনামূলক আলোচনার এক 
ংক্ষেপ বর্ণনা দেওয়া হইল ।২ বৈদিক কর্দসকল সঙ্ধল্পজগাত সকাম ; 
উদাহরণ স্বরূপ, ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কল্লের বিষয় শ্রীকঞ্চ ষোড়শ 
অধ্যায়ে এক বর্ণনা দিয়াছেন।* বৈদিক কর্ণ্ম সম্পাদনে বিপ্র ঘটিতে 
পারে এবং ওই চেষ্টার সাফলোর জন্য সেই সকল বিদ্র নিবারণার্থ 
বিশেষ প্রয়াস করিতে হয়। এই সকল কর্মের মূল কামন!। সেই 
কামনাকে অবলম্বন করিয়া! বিধিপূর্ববক কঠিন তপশ্চর্যা। করিয়া 
অভিলফিত-ফললাভ করিতে পারা যায়। অতএব এই সব কর্মীদের 
কামন! অন্ত ও বহু শাখা বিশিষ্ট সুতরাং বুদ্ধি ও নানাদিকে বিক্ষিপ্ত । 
কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যধর্ম্মপালন is one single-pointed effort | 
এইরূপ কর্ম প্রচেষ্টায় ফলাকাঙ্খা নাই এবং কর্ণ্মকর্ভা “তৎপরায়ণ ও 
তদেকচিত্ত’ হইয় কারা করেপ ও ফল “ভগবচ্চরপে-সমপিতমন্ত” বলিয়া 
কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন, সুতরাং এই সকল কর্ম্মগচেষ্টা নিশ্চয়াস্মিক! এবং 
বুদ্ধি একনিষ্ঠ ; অতএব ইহা বিক্ষিপ্ত হইতে পারে ন|। শ্রীকষ্ণের মতে 
এই ভাবে কৰ্ম্মযোগ আরম্ভ করিলে, উহ! বিফল হয় না; ইহাতে 
বিদ্রও নাই । এই কর্ম্মযোগের ( ধর্শ্মের ) অল্পমাত্র মহাভয় হইতে রক্ষা 
করে। পরস্তু ব্দেবাদরতেরা জন্মকর্শ্মফলপ্রদজ্ঞান ও ওশ্বর্ঘালাভের জন্য 
সচেষ্ট হওয়ায় তাহাদের প্রয়াস সফল হইবে, কি ন! হইবে, সর্ববদাই 
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এক সংশয়ের মধ্যে থাকায় চিত্তের ভারসাম্য রক্ষা! করিতে পারেন না 
এবং এক অনিশ্চয়াম্িকা অবস্থাজনিত ভয়ের মধো বাস করেন । 

ইহা হইতে দেখা যায় যে এই সকল বেদবাঁদরতা| বিজ্ঞানীরা এবং 
সমমনোভাবাপন্ন বাকিরা দুষ্প,রণীয় কামকে অবলম্বন করিয়া সাধারণ 
স্বাচ্ছন্দা ও ভোগা বস্তুর বৃদ্ধি এবং নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ 
সম্পাদন করিয়! মানুষের শুভ বৃদ্ধিকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিতেছেন | এই জন্য তাহার, "আজ আমার এই লাভ হইল, এই 
অভিলধিত বস্তু পরে পাইব, আমার ইহ! আছে, পুনরায় এই ধন পাইব, 
এ শক্ত আমার দ্বার! হত হুইল, অন্য শক্রকেও বিনাশ করিব, আমি এই. 
সকল কামা কর্শ্ম ও বিজ্ঞানের সাহায্যে উশ্ব্যাশালী, ভোগাধিকারী, 
সিদ্ধ, বলবান, সুখী, ধনবান্, আমার তুলা আর কে আছে”১ _এইব্ধপ 
অজ্ঞানে বিমোহিত ও চিত্ত বিভ্রান্ত। এই সকল বাক্তি প্রকৃতির উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন- 
পূর্বাক প্রজ্জাকে অধীকার করেন। 

শুধু তাহাই নহে; সব সময়ে প্রকৃতি জাত বিষয়বগ্ততে চিন্তারত 
খাকায় সেই সকল বিষয় সমুহে আসক্তি জন্মে। এই আসক্তি হইতে 
ভখতৎ বিষয় বন্ধ লাভ করিতে কামনা জন্মে । কামনা-অনুযায়ী এই সকল 
বিষয়বন্ত লাভ করিতে অমানুষিক অধ্যবসায় ও চেষ্টা করিতে থাকেন 
এবং সফল ন! হইলে যখন বার্থকাম হন, তখন ক্রোধ জন্মে ।২ আশ্চর্ধোর 
বিষয়, এই সকল কর্ম্মার। একবার ও ভাবিয়! দেখেন না যে তাহাদের 
এই অলৌকিক ও অমানুষিক অধাবসায় ও চেষ্টার ফলে যাহা লাভ 
হইতেছে তাহার স্থায়িত্ব কত অল্প দিনের এবং তাহ! হইতে কী প্রকার 
সুখান্বভুতি হইবে । এবং একবার ও বিচার করিয়া দেখিতেছেন ন! 
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যে এই সকল কাম্য কর্ম হইতে সেই জ্ঞানলাভের সম্ভাৰন! আছে কি 
না, যাহা লাভ করিলে অন্য কিছু আর জানার থাকে ন!--“যজজ্ঞাস্পা 
নেহ ভুয়োইন্যজ জ্ঞাতবামবশিষ্বাতে ।”১ অন্যথ| ব্যর্থকাম হইয়| ক্রোধে 
কার্ধা-অকার্ধা-বিবেচনাহীন হইয়া পড়েন। কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা-শুন্ধ 
হইলে স্মতিত্রংশ হয়। ইহার! জানেন না যে একক্লার স্মতিভ্রংশ 
হইলে বৃদ্ধিনাশ হইবে এবং তাহা হইলে ধ্বংস অনিবার্ধা হইয়া 
পড়িবে ।* অপর পক্ষে ইহ! অনন্রীকার্ধ্য যে অধাবসায় ও চেষ্টা কদাপি 
একেবারে বার্থ হয় না। তাহাদের এই প্রযুক্তি বিদ্যার ফলে কাম্য 
বস্তুর বৃদ্ধি ও প্রসার নিশ্চয়ই হইতে থাকিবে । 

অতএব দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্কিবিদ্যার যত প্রসার 
হইবে ততই সাধারণ স্বাচ্ছন্দা ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্যা ঘটিবে। এ 
অবস্থায় সমাজে সর্বগ্তরের বাক্তিদিগের মধ্যে যদি এই প্রাচুর্খের নাযায 
বন্টন ও সঠিক বিভাগ না হয় তাহ! হইলে এই সকল ভোগাবস্ব 
কোটীকে গুটার আয়তে গিয়া জমিতে থাকিবে । ইহাতে সমাজের 
ভাণ্ডার লক্ষ্মীর জী ও শুচির ছার! সুত্র, সুন্দর ও কলাণময় হইয়া 
উঠিবে না। অকারণ সঞ্চয় ও সংগ্রহ ছারা সামাজিক ভাগারের 
সৌন্দর্যা ও শুচিতানষ্ট করিয়া লোভোপহত হইয়া কয়েকজন এই 
ভাণ্ডারকে কুবেরের বহুদ্ধার৷ কৃপণের গুদামে পরিণত করিবেন। 
ঘেহেতু মানুষের ভোগের ক্ষমত! অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু লোভের পরিধি 
সীমাহীন, এই গুটা কয়েক লোভী প্রযুক্তি বিদ্যা! ও বর্তমান বিজ্ঞানের, 
সহায়তায়, ভোগের যে অতিকায় গুদাম সৃষ্টি করিবেন, তাহাতে নাঃ 
হইবে সামাজিক শ্রীবদ্ধি, না ঘটিবে জনসাধারণের জীবন যাপনের 
সতাকারের মানের উন্নতি। ফলে, একদিকে সমাজের অভ্যন্তরে 
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© 
৬5 শ্রীমন্তগবদূগীতা 
মানুষের প্রতি মানুষের অসুয়া, ক্ষোভ ও হিংসা প্রসার পাইতে থাকিবে 
এবং অপর পক্ষে এই সকল বিজ্ঞানীর! প্রজ্ঞার অভাবে দস্ত-মান-মদযুক্ত 
হইয়া মোহবশত: অসৎ অর্থাৎ অচিরস্থায়ী পথ অবলম্বন করিয়া 
সামাজিক সাৰ্বিক মালিন্মের কারণ হইয়| দীড়াইবেন। 

আমেরিকা* ও যুরোপখণ্ডে জড়বিগ্যায় পারদর্শী দেশ সমূহ 
কামাকর্মে অধিকতর আস্থাবান। কিন্তু তাহারা জানে না কিংবা 
জানিলেও মানিতে চাহে ন! যে প্রকৃতির শক্তিকে রুদ্ধ করিয়া তাহার 
স্বারা অপ্রাকৃতিক কার্ধ'দি করালে অবশেষে এই সর্ববশক্তির আধার 
প্রকৃতির রোষভাজন হইতে হইবে । ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে 
Nature never forgives or forgets. প্রকৃতির সহজাত কর্মের 
বাতিক্রম ঘটাইবার চেষ্টা করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া হুইবেই হইবে । 
"প্রকৃতির স্বভাবনিয়মে হস্তক্ষেপ করিয়| মানুষ নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া 
'আনিতেছ্েন। এবং অগ্য কিংবা অনতিকালের মধো প্রকৃতির রোষ 
প্রকাশ পাইবে এবং সমগ্র সৃষ্টির যে কী প্রকার কিংব! কোন দিক দিয় 
কিরূপ ক্ষতি সাধন করিবে তাহ! বর্তমান যুগের এই সব বেদবাদরতা 
বৈজ্ঞানিকের! তাহাদের বিজ্ঞান লক্ধ সমৃদ্ধিতে মদমত্ত হইয়! চিন্তা 
করিতে কুঠ| বোধ করিতেছেন, পাছে লাভ ক্ষতির শেষ হিসাব 
নিকাশে ক্ষতির পরিমাণ অধিক বলিয়! নিন্দিষ্ট হয় কিংবা তাহাদের 
এই সকল নূতন মন্তবাগুলি প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত হয়। 

বাতাস, স্থল, জল-_এই তিন প্রাকৃতিক বিকাশকে লইয়া 
“আমাদের পৃথিবী। গত দুই শত বংসরে বিজ্ঞান ও প্রঘুক্তিবিদ্তার 
প্রসারে এই তিনের ক্ষতি ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্তমান যুগে 
শিল্পের বহুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে industria! pollution এর জন্য ক্ষয় 
ক্ষতির পরিমাণ বেশ ব্রন্ধি পাইয়াছে এবং প্রতাহই তাহা আরো বৃদ্ধি 
পাইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকার যন্্-সভ্যতা অন্যান্য দেশের 
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ঈর্ধার বন্ধ; কিন্তু কয়জন জানে যে ওই দেশে এই যন্ত্র স্যতা তেরে) 
কোটি টন ক্লে প্রতিবৎসর বাতাসে বিকীরণ করে। একদিকে” 
আমেরিকা, যেমন মানুষের সুখ সুবিধা বিস্তার করিতেছে, অন্য দিকে 
তাহার অবশ্যন্তাবী ফল হিসাবে পৃথিবীর বাতাস, স্থল, জল দুষিত 
করিয়! মানুষের অপরিসীম ক্ষতি সাধন করিতেছে ।৯ 

তবে অত্যন্ত সুখের বিষয় আমেরিকার শিল্পকেন্দ্রিক অঞ্চলে শিল্পের 
প্রসারে মানুষের যে কী অপরিসীম ক্ষতি হইতে আর্ত হইয়াছে, দেশ- 
বাসীর সাধারণ মানুষের চাপে বিজ্ঞানের মানুষ তাহা স্বীকার 
করিতেছে এবং এই সকল দেশের শিল্পের উন্নতি হেতু অবশ্থন্তাবী, 
পারিবোশক অশুদ্ধি লইয়া সমীক্ষা! নিরীক্ষা আরম্ভ হইয়! গিয়াছে। 

এতদ্বতীত, এই সকল প্রযুক্তি বিদ্যার কল্যাণে পৃথিবী হইতে অন্যান্য 
গ্রহে গমন, স্থান ও সময়ের উপর কর্তৃত্ব এবং পরমাণুকে মারণযন্তরে 
পরিণত করিয়| মানুষে মানুষে এক বিকট প্রতিদ্বন্থিতার গতি ড্রাস 
এবং শেষ পর্যান্ত সম্পূর্ণরূপে নিরসন ন! করিতে পারিলে আমাদের. 

ংস অনিবাধ্য। যঁদব। কোন ক্রমে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতে রক্ষ! পাওয়! 

যায়, তাহ! হইলেও উপনিষদ বণিত আলোকবিহীন অসুর আবাসে 
চিরকাল আমাদের বাস অতি নিশ্চিত ।* ইহা হইতে কোনরূপেই 
নিষ্কৃতি নাই। ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে তখন, যখন এই অসম্ভুতির 
উপাসন। ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রসারে মানুষ এক বিরাট রিক্তা, 
অনুভব করিয়| সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত প্রজ্ঞার সন্ধানে আত্মাভিমুখী 
হইবে। 

কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের ভূমিক! কী এবং কোথায়? জিজ্ঞাসু 
তাহাই বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করে। 
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ভি 
৬২. শ্রমন্তগবদূগীতা 
২.৮ শাশ্বত শান্তির অধিকারী_কাহার!? 


শুজ্সা সম্বন্ধে আলোচনায় দেয়! গিয়াছে যে স্থায়ী শান্তিলাভ সহজে 
হয় না। ইহার জন্য মনের এক বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং সেই 
প্রস্ততি বিন| শারীরিক স্বাচ্ছন্দা এমন কি মানসিক ষস্তি পাইতে পারা 
সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শাশ্বত শান্তি পাইবার কোন আশা 
নাই। এইব্প স্থায়ী শান্তি পাইবার অধিকারী কাহার1__সে সম্বন্ধে 
ক্ুষ্ণবাদুদেব এই অধ্যায়ে পাটা শ্লোকে৯ তাহার মন্তবা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন প্রাগদ্দেষবজ্দিত আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বার বিষয় 
উপভোগে বিধেয়ান্ম। শান্তি উপভোগ করেন। আত্ম প্রসাদ জন্মিলে, 
উহার (জীবের ) সকল ছৃঃখনাশ হয়, কারণ প্রসন্নচিন্ত ব/ক্রির বুদ্ধি 
শীঘ্রই প্ৰতিষ্ঠিত হয়। আন্মচিন্ত-বিরত বাক্তির বুদ্ধি নাই, সে চিন্তাও 
করিতে পারে ন! । যে ব্যক্তি আন্নচিস্তা করে না, তাহার শাস্তি আসে 
না; শাস্তিহীন বাক্তির সুখ কোথায়? যেমন নদী সকলের জলরাশি 
স্থিরভাবে অবস্থিত সমুদ্রে পড়িয়া বিলীন হইতেছে, সেইরূপ কামনা 
সমূহ যাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিলীন হয় তিনিই শান্তিলাভ 
করেন; কামী বাক্তির! শান্তি পায় না। যে ব্যক্তি সকল প্রকার 
কামনা পরিত্যাগ পূর্বক নিস্পৃহ, মমতাবিহীন, অহঙ্কারশূন্য হইয়া! 
সংসারে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিপ্রাপ্ত হন ।” 

এই সন্তবাটী বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে বিষয় ভোগে শান্তি 
পাইবার কোন বাধ! ঘটে না। তবে এই ভোগের একটী বিশেষ রীতি 
আছে। তাহ! না মানিলে শান্তিলাভ সম্ভব হয় না। বিষয়ভোগের 
রীতি £ রাগদ্ধেষবজ্দিত আত্মবশীভূত ইন্স্রিয়গণদ্বার৷ বিষয় উপভোগ 


১) ২৬৪-৯৯, ৭০-৯৯ 
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অর্থাৎ কামন| সকল পরিত্যাগ পূর্বক নিস্পৃহ, নিরহস্কার ও নির্মম 
হইয়! ভোগ্য বন্ত সমুদয়ের উপভোগ । 

আর শান্তি পাইবার অধিকারী নিয়লিখিত পঞ্চ শ্রেণির বাক্কি £ 

(ক) বহিধেয়াত্না ; (খে) প্রসন্নচিত্ত ; (গ) যুক্ত অর্থাৎ সমাহিতাস্ত: 
করণ) (ঘ) স্থিরপ্রতিষ্ঠ ও চাঞ্চলারহিত এবং (ঙ) যিনি নিষ্পৃহ- 
নিৰ্মমনিরহঙ্কার । 

উপরি-উক্ত দুইটা মাপকাঠি হইতে দেখা যায় সাধারণ জীব বিদ্বান 
দিগের প্রতি প্রযোজ্য কর্্পদ্ধতিপালনে স্থায়ী শান্তির অধিকারী 
হইতে পারে ন|। তাহার! জীবনে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে খুব জোর 
স্বস্তি পাইবার বিষয় ভাবিতে পারে। তবে কৃষ্ণবাসুদেব তাহাদের 
জন্যও পরমাগতি লাভের বিষয় যথেষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন।> অবস্ঠ 
নায্য জৈবিক যাচ্ছন্দা পাইলে তাহাদের খুব বেশী ক্ষোভ থাকেন! ; 
যদিও শাশ্বত শান্তি কি, ঠিক ন! জানিলেও জৈবিক স্বাচ্ছন্দোর উপরে 
একটা কিছুর জন্য তাহাদের মনেও আকাজক! আছে। তবে ইহাতে 
জনসাধারণের আগ্রহ অতাস্ত অল্প । 





৯) উপসংহার অষ্টব্য। 





তৃতীয় অধ্যায় 
কৰ্ম্মযোগ 


৩.১ ভূমিক! 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্ম করিবার কৌশল মোটামুটি ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়া। শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান অধ্যায়ে কর্মযোগ সম্বন্ধে আরে| বিশদ 
আলোচনা করিয়াছেন । দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনার পর আত্মতত্ব- 
জ্ঞান-অভ্যাস ও স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্শ্মকরার মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ সে সম্বন্ধে 
অর্জুন চিত্তস্থির করিতে ন! পারিয়! শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
গঞ্যান ও কৰ্ম্ম সম্বন্ধে মিশ্রিত বাকোর ছারা আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রন্ত 
করিতেছ। জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোনটার অভ্যাস আমার পক্ষে 
মঙ্গলজনক তাহ! নিশ্চিত করিয়া! বল।” 

শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রশ্রের বিষয়বন্ত 
বুঝাইয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ফলত্যাগ পূর্ববক কর্শ্মাচরণ সন্বন্ধে, 
চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মতত্ব সন্বন্ধে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে কৰ্ম্মত্যাগ ও ফল- 
ত্যাগ পূর্বক কর্ম্মাচরণের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন এবং 
পুনরায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া শুঙ্জুনকে উহার 
শেষ নির্দেশ দিয়াছেন । 


৩.২ শুদ্ধচেত। 
তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই বলিলেন, জ্ঞানযোগ শুদ্ধচেতাদিগের 
(আোক্সানাত্সবিষয়বিবেকীদের ) জন্য আর ফলত্যাগপূর্ববক কর্ধাচরণ 
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কর্মযোগ et 


কর্্মযোগীদিগের পক্ষে প্রশস্ত । এই প্রসঙ্গে শুন্ধচেতার সংজ্ঞা দিয়া 
তাহার ব্যাখা! করিলেন। আস্মাতেই যাহার প্রীতি, আত্মাতেই 
খাহার আনন্দ ও সন্তোষ, তাহাকে কোন কর্শ্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় 
ন; কর্ানুষ্ঠান করিলেও তাহার পুণা হয় না এবং না করিলেও তাহার, 
পাপ হয় ন|।১ 

এই তিনটী অধ্যায়ের আলোচনা বিশেষভাবে অনুশীলন করিলে 
মনে হয় যে শীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে শুদ্ধচেতা মনে করিতেন ন|। এই নিমিত্ত 
অর্জুনকে স্বধর্শ্মের অনুষ্ঠান করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়! পরিন্ধার 
করিয়! বলিলেন,* “যে বাক্তি কর্শ্মেন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়! মনে মনে 
ইন্দ্িয়ের বিষয় সকল স্মরণ করে, সেই মুঢ়াত্বাকে কপটাচারী বলে।” 
এতদ্বতীত জ্ঞান ও সিদ্ধির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহার ও উল্লেখ 
করিলেন। কোন পুরুষ কন্ান্ষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না 
এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত ন| হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বার! সিদ্ধি লাভ করিতে 
পারে না। পরস্ত যে সকল পুরুষ মন দ্বারা জ্ঞানেক্দ্রিয়গণকে সংযত 
করিয়! কর্ণ্মেন্দ্রিযগণের দ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন তাহারা! 
ফলাভিলাষশূন্য হইয়! বিশিষ্ট হন।* এইরূপ আলোচনাস্তে অর্জুনকে 
আসক্তি ত্যাগ করিয়া সর্বাদ| কর্ম করিলে চিত্শুদ্ধি দ্বার! মোক্ষলাভ: 
নিশ্চিত ইহার নির্দেশ দিলেন এবং উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিলেনৎ 
যে পুরাকালে জনক প্রভৃতি মহাস্মাগণ এইরূপ কর্মের দ্বারাই সিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছিলেন । 

শুদ্ধচেতার৷ আক্পনিঠ্ জ্ঞানযোগী। তাহার! কারা করুন বা না 
করুন কিছুই আসে যায় না। কিন্তু ধাহার| দেহ ও দেহধারী আত্মাকে 
পৃথক করিয়া দেখেন, তাহাদের, অস্ত কথ! ত দূরে থাকুক, শরীর যাত্রা, 
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নির্ববাহ করিতে ও কর্শ্ম করিতে হয়।৯ ইহার! বেদের কর্মকাণ্ড 
বিশ্বাস করেন ও তদনুযায়ী স্বীকার করেন যে বাস্তবের দিক দিয়! শরীর 
অন্ন হইতে, অন্ন পর্জন্য হইতে, প্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম হইতে, 
কর্ণ বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে । অতএব 
সর্বব্যাপী ব্ৰহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব এই 
চক্রস্বীকার করিলে দেখ! যাইবে যে অন্য কর্ম ত দূরে থাকুক শরীর 
রক্ষার জন্য যে কর্শ্ম করিতে হয় তাহাও শেষ বিশ্লেষণে, ultimate 
analysis এ ত্রন্মে প্রতিষিত।২ কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির! তাহাদের 
কর্ধান্ব্ঠান ও যে সর্বাশেষে (9007911)) ব্রহ্ষে প্রতিষিত তাহ! 
সমাক্‌ ধারণা করিতে ন! পারিয়া স্ব স্ব প্রয়োজন মত ফল প্রত্যাশী 
হুইয়! ফলাকাজ্ষ। করিয়! £7:০44০/এর জন্ম কর্ম করে । ফলে জয় 
পরাজয়, লাভ অলাভ তাহাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করিয়া প্রকৃত 
শান্তির অন্তরায় হয়। অতএব ফলাভিলা শূন্য হইয়! অঞ্জনের যায় 
ক্রতবিগ্ভের ধন্দ পালন করা কর্তবা। তাহা হইলে তিনি সিদ্ধি 
লাভ করিবেন। 


৩.৩ নিক্ধাম কর্ম্মখোগের বিশেষ ও বিশদ বিশ্লেষণ (farther 
clarification) 

_ নিজের মঙ্গলের জন্য অর্জুনের এইরূপভাবে কর্্মানুষ্ঠান করাই 

বিশেষ কর্তবা। তাছাড়া, যেহেতু অর্জুন রাষ্ট্রে, সমাজে ও সংসারে 

“একজন লোকপাল, তাহার সাধারণের ধর্-রক্ষার্থে এবং লোক- 

সংখ্রহার্থে কর্স্মানুঠান কর! উচিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বান ও 

অজ্ঞব্যক্তির কর্শ্মানুষ্ঠান পদ্ধতির পার্থক্য দেখাইয়াছেন। বিদ্বান ও 
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গ ৬৭ 
অজ্ঞব্যক্তি__উনভয়সশ্রেণির কন্ম্মাগণ কর্্মাননষ্ঠান করেন ।৯ বিদ্বানরা 
আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করেন, আর সাধারণে ফলপ্রত্যাশী হইয়া 
কর্ম করে। সাধারণে স্বকীয় প্রয়োজনে Endpr০৫U৫৫এর উদ্দেশে 
কাৰ্য্য করিয়া আপনাকে ওই কার্ষোর কর্তা বলিয়! মনে করে পরস্ত 
শুণকর্ বিভাগের তত্বজ্ঞ বিদ্বানরা! ইন্দ্রিযগণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে 
জানিয়া বিষয়ে আসক্ত না হুইয়! লোকদিগের ধর্মরক্ষার্থে এবং লোক 
শিক্ষার্থে কর্শ্ম করিয়া থাকেন ।* সকল শ্রেণির পক্ষে কর্মানুষ্ঠান যে 
অবশ্য কর্তব্য, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও--তাহাও তিনি এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আলস্যহীন হুইয়! কর্ধান্ষ্ঠান না করিলে 
সমুদয় লোক তাহার অনুবর্তা হইয়া উৎসন্ন হইবে এবং তিনি সঙ্ধর 
অর্থাৎ এই বিশ্ব সংসারে বিশৃঙ্খলা ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু 
হইবেন । শ্রীকৃষ্ণের মতে, শ্রেষ্ঠ বাক্তি যাহ! আচরণ করেন, অন্যেতর 
বাক্তির| তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং এই সব শ্রেষ্ঠ বাক্ির! 
কর্মপ্রবর্তক ও কর্্মনিবর্তক যে শাস্্রকে প্রমাণরূপ গ্রহণ “করেন, 
সাধারণে তাহার অনুবর্তী হয়।* অতএব বিদ্বান ব্যক্তি কর্্মাসক্ত 
অজ্ঞদিগের বুদ্ধিতেদ উৎপন্ন না করিয়! ষয়ং সর্বপ্রকার কর্শ্বানুষ্ঠান- 
পূর্বক তাহাদিগকে কর্ধানুষ্টানে প্রবৃত্ত করিবেন | 

এখন একটা প্রশ্ন ষতঃই মনে উঠে ২ যদি কর্মের কতৃত্ব কম্মার না 
হয়, তাহা হইলে কর্মের কর্তা কে? ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,* 
প্রকৃতির গুণ-যরূপ সকল প্রকার কর্শ্মই ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে 
এবং ইন্জিয়গণণই পুরুষকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতেছে। এমনকি জ্ঞানবান 
বাক্তি ও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম করিয়া থাকেন । এই তত্ব অহস্কার- 
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বিমুঢ ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় আপনাকে ওই সকল কর্মের 
কর্তা বলিয়া মনে করে এবং প্রকৃতির গুণে মোহিত হইয়া ইন্জরিয় ও 
ইন্দ্রিয় কার্ধো আসক্ত হয়। অপর পক্ষে গুণ ও কর্ম হইতে আত্মা যে 
পৃথক__ততুজ্ঞ বাক্তি ইহা জানেন এবং ইক্ড্রিযগণই জীবকে বিষয়ে প্ররৃত 
করিতেছে, "আমি নিঃসঙ্গ” জানিয়| কর্মের জন্য কর্তৃত্বাভিযান পরিত্যাগ 
করেন। অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্তী, তখন ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহ করিলে কি হইবে ?৯ প্রত্যেক ইন্ড্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে 
অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে ; এই নিমিত্ত রাগদ্ধেষের 
বশীভূত ন! হুইয়! ফলাকাঙ্খাত্যাগপূর্ববক স্বধৰ্শ্ম পালন করাই বিদ্বানের 
কর্তব্য। 

সহজ ভাষায় ব্যাপারটা এইরূপ £ প্রত্যেক জীবের প্রকৃতি, তাহার 
সৃষ্টি (অনুযায়ী, বিশেষ একভাবে স্থিরীকৃত। তাহার জীবনযন্ত্রের 
গঠন (775০87150) ) তাহার উদ্ভাবকের অর্থাৎ সে যন্ত্রের পরিকল্পানা- 
কারীর, অর্থাৎ তাহার সৃষ্টিকর্তার দ্বারা বিশেষভাবে পরিকল্পিত ও 
নির্দিষ্ট । যন্ত্রটী নষ্ট না কর! পর্যাস্ত যন্্রটীর পরিকল্পিত গঠন ( mecha- 
21507) অনুযায়ী কার্ধোর কিঞ্িম্মাত্র তারতম্য হয় ন! এবং যন্ত্রটী 
বিনাশ করিয়া ইচ্ছামত উহার ( ওই যন্ত্রের ) পরিবর্তন না করা পর্যন্ত 
উদ্ভাবকের পক্ষেও অন্য কিছু করা সম্ভব হয় না। তিনি সৃষ্টির পর 
হইতে পুনরায় বিনাশ না কর! পর্যান্ত সাংখোর পুরুষের ন্যায় সম্পূর্ণ 
নিক্তিয়। এ কারণ ওই যন্ত্রের নিগ্রহ করিয়া তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ 
কাজ করান যায় ন| ॥ উহাকে সম্পূর্ণ বিনাশ কর! সম্ভব--কিস্তু যন্্রটী 
অবিকল রাখিয়া উহার প্রকৃতির পরিবর্তন অসম্ভব । আর এই যন্তরকে 
কার্ধ্যকরী করিতে, চালু করিতে (বহিঃ) শক্তির প্রয়োজন হয় 
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কর্ম যোগ ৬৯ 


__যেমন বাস্তবজগতে কোন এক প্রকার জালানি কিংবা বিদ্যুৎ । 
সেইরূপ জীবের প্রকৃতির গুপানুযায়ী ইন্দ্রিয়াদি তাহার mechanism 
এর, প্রাকৃতিক গঠনের অনুযায়ী কাজ করিবে ; শক্তি (67767 ) 
যোগাইবেন জীবাস্মা_খিনি "ভ্ঠাহারই” সনাতন অংশ, জীবলোকে 
জীব হইয়া প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসারে (অর্থাৎ এই দেহে ) 
আকর্ষণ করেন।১ 


৩.৪ কর্মকর্তা ও মনুষ্যসমাজ 

কর্খের কর্তৃত্ব সমন্ধে প্রীকষ্ণের এই উক্তি আপাতদৃষ্টিতে একটী 
বিপজ্জনক নীতি ঘোষণ| করিতেছে বলিয়! মনে হয়। সকল প্রকার 
কর্শ্মেই যদি ইন্জরিয়গণ পুরুষকে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রবৃত্ত 
করায় তাহ! হইলে পুরুষের এই সকল কর্তের জন্য কোন দায়িত্ব থাকে 
না। পুরুষ মাত্রই তাহার স্বভাব-বশে-অবশ এবং এই সকল কর্মের 
কিয়দংশ যদি সমাজ ও সংসারের কলাপ-বিরোধী ফল সৃষ্টি করে, 
তজ্জনা কণ্্মী হিসাবে এই পুরুষদিগকে দোষী কর! যায় না। এমনকি, 
সকল প্রাণীই যখন স্বভাবের ( অর্থাৎ প্রকৃতির ) অনুবস্তাঁ, তখন 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। 
আপামর সাধারণে যদি এইরূপ মানসিক প্রস্তুতির সহিত জীবন যাত্রা 
আরম্ভ করে, তাহা হইলে সমাজ ও সংসারে বাস করা কঠিন হইবে। 
অবশ্য সকলেই যে সমাজ বিরোধী কাজ করিবে এবং সকল কর্ণ্মফলই 
যে সমাজহানিকর হইবে, তাহা নহে ; অনেকেই সমাঞ্জের কল্যাণকর 
কর্ও করিবে। কিন্তু এ সকল বিরোধ ও কল্যাণকর কর্ম প্রত্যেক 
ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব রাগদ্বেষের উপর নির্ভরশীল। এইরূপ সামাজিক নীতি 
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৭০ দৃগীতা 
সত্যই ভয়জনক এবং ইহার কর্স্মকরণ অত্যন্ত গহন ও অনিশ্চিত) 
ফলে, সাধারণ ব্যক্তি গীতোক্ত এই নীতিতে সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া 
শড়িবে। এই নীতি তাহার কর্মবন্ধন হইতে মুক্তির কারণ ন! হইয় 
তাহাকে, তাহার সমাজ ও সংসারকে এক ভয়ানক অনিশ্চিত ও দুরূহ 
'আবর্তনীর মধ্যে টানিয়া ফেলিতে পারে। 

উপরি-উক্ত যুক্তি শুদ্ধচেত| ও বিছজ্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । জন- 
সাধারণের ক্ষেত্রে এইরূপ যুক্তি অতান্ত ভ্রমপূর্ণ | শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ 
বলিয়াছেন যে অঞ্জনের প্রতি তাহার নির্দেশ বিদ্বানের জন্য, সাধারণের 
জন্য নহে। কর্ণ্মাসক্ত অজ্ঞবাক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন কর! উচিত 
নহে, অর্থাৎ কশ্মফল নিষ্ফল প্রমাণ করিলে তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত 
হুইবে।» অথচ এই সকল ব্যক্তি অহঙ্কারবিমূঢ় হুইয়া আপনাদের এ 
সকল কার্ষোর কর্ত। বলিয়া মনে করে এবং প্রকৃতির গুণে মোহিত 
হইয়| ইহারা ইন্ত্িয় ও ইন্দ্রিয়কার্ধোয আসক্ত হয়। ফলে, নিজেদের 
কার্ষোর কর্তা নিজেদের মনে করিয়া! সেই সকল কর্ম্মফলের সমস্ত 
দায়িত্ব গ্রহণ করিবে ॥ এ নিমিত্ত সর্ববজ্ঞ বিদ্বানব্যক্তি এই সকল অজ্ঞ 
ও মন্দমতিদিগকে বিচলিত করিবেন ন|$ পরস্তু বিদ্বানবাক্তি স্বয়ং 
শান্তরান্যায়ী সর্বপ্রকার কর্্মানুষ্ঠানপূর্কাক এই সকল অঙ্ঞদিগকে 
্যায়ান্মোদিত কর্মমাচরণে প্রবৃত্ত করিবেন ।২ 


৩.৫ কর্ম্মকলের ভোক্ত! কে! কর্ম্মকরার কৌশল 
অজ্জবাক্তি কর্ণ্মে আক্কউ হইয়া তাহার ফললাভে সচেষ্ট হয় ৯ 

তাহারা জানে তাহারাই কর্মকর্তা এবং ভাহারাই নিজেদের কর্ণ্মের 

ফলভোগ করিবে; অথচ বিদ্বানের পক্ষে, “মা ফলেষু কদাচন।” কিন্তু 
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কৰ্ম্মযোগ ৭১ 
কর করিলেই ফল, En৭Pr০৫U৫৮ একটা জন্মিবে ; সেই ফলের ভোক্তা 


কে হইবে? গ্রীক এই অধ্যায়ের ৩০-৩২ শ্লোকে ইহার আলোচনা! 
করিয়াছেন। তিনি অর্জুনকে বলিলেন, “আমাকে সমস্ত কর্মফল, 


অর্পণ করিয়া বিবেকবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত ও অধ্যান্মচেতা| হইয়| কামলা, 


মমতা ও শোক পরিতঢাগপূর্বক স্বধর্ম্ম-পালন কর ( অর্থাৎ যুদ্ধ কর )। 
বাহার! অ্রন্ধাবান্‌ ও অসুয়াহীন হইয়া সর্বদা আমার এই মতের 
অনুবর্তন করেন, তাহার কর্ম হইতে মুক্ত হন আর ধাহারা অসূয়া 
পরবশ হইয়! আমার মতানুযায়ী কর্ধানুষ্ঠান না করেন, সেই সকল 
বিবেকশুন্য বাক্তি সমুদয় কর্শ্মে ও জ্ঞানে বিমুঢ় ও নষ্ট বলিয়! জানিবে ।” 

এই উপদেশানুষায়ী কর্ম্মকরা একটা বিশেষ মানসিক প্রস্তুতির 
উপর নির্ভরশীল এবং ইহ! জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে । একথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । ইহার জন্য দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে হয় এবং 
প্রতোক বিদ্বান কর্ম্মযোগীকে এইরূপ জীবন গঠন করিতে হইবে ॥ 
অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিবারে এখনও লক্ষিত হয় যে তাহার! 
প্রাতঃকালে শষ্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বতক্ুর্ড ভাবে প্রার্থনা করেন, 

প্রাতরুথা য় সায়ান্তং সায়মারস্ত্য পুনঃ প্রাতঃ। 
যৎ করোমি জগন্মাত শুদেব পৃজনং তব॥ 

এবং পৃঞ্জান্তে “তৎ সর্ববং ভগবচ্চরণে সমপিতমন্ত” এই বলিয়া পুজা- 
পাঠ সম্পাদন করেন। প্রাত্াহিক ব্যবহারে “আমি নিজে যে ফল- 
ভোক্তা! নহি, আমার কেবল কর্মকরার অধিকার”_-এইরূপ ভাবে 
ভাবিত হইয়! পূর্বে মানসিক প্রন্তুতি করিতে প্রয়াস পান॥ এইরূপ 
মানসিক প্রস্তুতি না হইলে ফলত্যাগপূর্বদক কর্ম্মানুষ্ঠান কর! একেবারেই 
সম্ভব নহে। ইহাই কর্ম্মকরার কৌশল | এইরূপ কর্ম্ম করিলে কর্মবন্ধান 
হইতে মুক্তি পাওয়! যায়, নচেৎ বিনাশ অবশ্যন্তাবী। কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে, এই কৌশল কেবল বিদ্বান্দিগের জন্য, অজ্ঞদিগের জন্য নহে । 
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৭২ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 

ফল কামনা! যে কী ভীষণ ভয়াবহ বস্তু তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ এই 
অধ্যায়ের শেষের দিকে৯ পুনরায় উল্লেখ করিয়া অঙ্জুলকে সাবধান 
করিয়! দিলেন । কামনাই জ্ঞানীগণের চির বৈরী ; ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি 
ইহার উৎপত্তি স্থান। এই কামনাই আশ্রয়ভূত ইন্জরিয়াদি দ্বার! জ্ঞানকে 
আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে । অতএব ইন্দ্রিয়, মন ও বৃদ্ধি 
-_এই তিনের উর্দ্ধে যে আত্মা সেই আত্মাকে অবগত হইয়া মনকে 
বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চল করিয়া কামনারূপ দূর্জয় শত্রুকে বিনাশ করা 
ব্যতীত যোক্ষলাভের আর কোন পথ নাই। আর যজ্ঞার্থে কর্মব্যতীত 
অন্য কর্ম করিলেই মানুষের কর্ম্বন্ধন ঘটে এবং ফলত্যাগ পূর্বক কর্শ্ম 
না করিলে এই বন্ধন হইতে আর পরিত্রাণ নাই।২ এতএব ইহা 
সহজেই অনুমেয় যে জনসাধারণের বাপ্তবজ্জীবনে এইরূপভাবে কর্ম করা 
সম্ভব নহে এবং গীতোক্ত কর্শ্ম করিবার কৌশল তাহাদিগের দৈনন্দিন 
জীবন পরিপূর্ণ করিয়া, সার্থক করিয়া তুলিতে সহায়ক হয় ন]। 


৩.৬ ভোগ্য বস্তুর বপ্টন-নীতি 
প্রসঙ্গক্রমে এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভোগাযবস্তর বণ্টন নীতির মূল কথার 
উল্লেখ করেন ।* 

দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্তু বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়: পরমবাপ ওদাথ ॥ 
ইন্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্বস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ৷ 
তৈদ্দত্তানপ্ৰদায়ৈভো| যো ভুঙ,ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ 
যজ্জশিষ্টাশিনঃ সন্তে মুচান্তে সর্ক্কিল্িযৈঃ। 
ভুঞ্জতে তে ত্বযং পাপ! যে পচন্ত্যাস্মকারণাৎ ॥ 
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তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে সংবন্ধিত কর; দেবগণও তোমাদিগকে 
ংবন্ধিত করুন, এইরূপ পরস্পর সংবর্ধন করিলে তোমরা উভয়েই 

পরম কল্যাণ লাভ করিবে; দেবগণ যজ্ঞন্বার! সংবদ্ধিত হইয়া 
তোমাদিগকে অভিলধিত ভোগ্য সকল প্রদান করিবেন। যে বাক্তি 
দেবগণ প্রদত্ত ভোগ্য সকল তাহাদিগকে প্রদান ন! করিয়া উপভোগ 
করে সে তস্কর। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্বপ্রকার পাপ 
হইতে মুক্ত হয়েন, কিন্তু যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, 
সেই পাপান্মাগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে । 

ইহ! হইতে দেখ! যায় যে যখন একটী ফল, Endpr০duct সৃষ্ট হয়, 
সেই ফলের, Endpr০duct এর সহকর্ম্মীরা ওই কর্থের ফল নিজেদের 
মধো শুভ বন্টন করিয়া! পরস্পরের সংবর্ধানে সহায়ক হইবে | পুরাকালে 
যজ্ঞ কর্ণ সমাধা করিয়া দেব ও ভীবগণ উভয়েই এইরূপ বণ্টনে কল্যাণ 
লাভ করিতেন । অনাথ! স্বার্থ পরবশ হইয়া যাহার! কেবল স্বীয় স্বার্থকে 
মুখ্য বিবেচনা করিয়া অন্বের ন্যাযা ভোগ্য সকল তাহাদিগকে প্রদান 
না করিয়া নিজেরাই উপভোগ করিতে সচেষ্ট হয়, সন্ধ্নানুযায়ী তাহার! 
তস্কর। কারণ যজ্জাবশিউ ভোজন করিয়া সাধু বাক্তির| সর্বপ্রকার 
পাপ হইতে মুক্ত হন, আর আন্মসর্বষ সহক্ম্মীর| পাপই ভোজন করে। 

বর্তমান কালে আমাদের সমাজে একই কর্ণ্মপ্রচেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণির ক্ম্মীর৷ অনেকে তাহাদের যুগ্ম কর্মফলের ন্যায্য অংশ পায় ন|। 
যাহার! সেই কর্শ্মগোষ্ঠীর মধো অপেক্ষাকৃত দুর্ববল, তাহাদের যথাপ্রাপা 
না দিয়! যাহারা অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্‌ সহকর্মী, তাহারা ইহাদের 
বঞ্চনা করে। বহুকাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে থাকিলে এই সকল 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল কর্ম্মীরা দেখে যে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া এইরূপ 
অন্যায় অবস্থার প্রতিরোধ না করিলে এই সকল অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতি 
হইতে নিস্তার পাইবার আর কোন উপায় নাই। সে কারণ, তাহার! 


৭৪. ভ্রীমস্থগবদূগীতা 
সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্ট| করে । আজকাল প্রায় সর্বত্র ইহার! সংঘবদ্ধ 
"হইয়াছে ও হইতেছে এবং নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য অপর পক্ষ হইতে 
জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে সচেষ্ট হইতেছে । ফলে সমাজে 
প্রায়শঃ এক শ্রেণিদ্ন্দ দেখ! যায়। আর এই শ্রেণিদ্ন্দ ক্রমশঃ এরূপ 
এক ভয়াবহ রূপ লইতেছে যে ইহার সুষ্ঠু সাধ্বিক সমাধান না হইলে 
সর্বনাশ ঘটিতে আর বিলম্ব ঘটিবে ন|। পুরাকালে দেব ও জীবগণ 
পরস্পরের অবলম্বন ছিলেন এবং পরস্পরের সাহাযো নিজের! সংবদ্ধিত 
হইয়া ভাহাদের পরম কল্যাণ ও বৃদ্ধিলাভ করিতেন । কোন এক 
ংশ আত্মসর্কস্ হইয়! অপরাংশকে বঞ্চনা করিতেন ন|। ফল ছিল, 
সামাজিক জীবনের পৌষ্বনৃদ্ধিও আনন্দ । আর বর্তমানে এই সকল 
বিবদমান গোষ্ঠী পরস্পরের অবলম্বন ন! হইয়! সম্পূর্ণভাবে এক অন্য 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে ; ফল, ছন্ব, কলহ, হানাহানি এবং 
শেষ পর্য্যন্ত সর্বনাশ বিনাশ! 
এরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যবস্ত বণ্টনের মূলনীতি আমাদের 
বর্তমান শিল্পকে ব্রিক সমাজে সুখ, শান্তি ও আনন্দ রক্ষ/ করিতে কি 
প্রকার সহায়ক হইতে পারে, তাহা বিশেষ প্রশিধান যোগা। এই 
দিক দিয়! গীতোক্ত বাণী জনসাধারণের এক জটিল সমস্যার সমাধান 
করিতে নিশানা দিতে পারে ॥ 


৩.৭ অনিচ্ছুক জীবকে কে পাপে লিপ্ত করে! 
প্রাণ ধৰ্ম্ম কী? 
এই অধ্যায়ে কর্ম্ম যোগ বাখ্য! ব্যতীত কৃষ্ণবাসুদেব অর্জুনের) প্রশ্ন 
“্পাপকার্ধা করিতে অনিচ্ছুক জীবকে কে বলপূর্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত 
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করায়”_ইহার উত্তরে জনসাধারণের জীবন যাপনের সর্বকালের 
একটা সমস্যার সমাধান করেন এবং লৌকিক জীবনের চাঞ্চলোর হেতু 
ও প্রাণ ধর্মের বিচার করেন। 

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বণিত বিষয় বাসন! ও কামাদি রিপুর 
সম্বন্ধে কৃষ্ণ বাসুদেবের ব্যাখ্যার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন | বিষয়ের, 
চিন্তারত ব্যক্তির সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে আসক্তি জন্মে । আসক্তি হইতে 
কামন| জন্মে এবং কামনার জিনিষ লাভে বাধা পাইলে ক্রোধ হয়। 
অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণবানুদেব মন্তব্য করিতেছেন যে জীবকে 
বলপুর্ববক পাপাচরণে প্রব্ত্ত করায় ছৃষ্ধরণীয় অত্র কামনা ২ এই 
কামন| বিবেক ও জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া! প্রাণীকে বিমূঢ় করে। 
কামনার কার্যাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "জীবের ইন্দ্রিয় 
সকল, মন এবং বুদ্ধি কামের আশ্রয় বলিয়া খ্যাত কাম এই গুলির দ্বার 
আত্মাকে, বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়! প্রাণীকে অভিভূত করে”) 
ইহার প্রতিষেধক কি? শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন” “অগ্রে ইন্ত্িয়গণকে- 
সংযতকরিয়া এই বিবেকবুদ্ধি ধ্বংসকারী-পাপকে বিনাশ কর। কেন 
ন| দেহাদি বিষয় হইতে ইন্সিয়গণ শ্রেষ্ঠ ; মন ইক্জিয়গণ অপেক্ষ| শ্রেষ্ঠ ৮ 
মন হইতে বৃদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির অতীত যিনি-সেই আল্গা৷) 
অতএব তুমি আত্মাকে অবগত হইয়! এবং মনকে বুদ্ধির দ্বার! নিশ্চল 
করিয়| কামরূপ দুর্দর্ষ শত্রুকে বধ কর।” 

এই নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবাহ্বগ হইলেও অভ্যাস কর! দৃষ্ধর 
এবং সিদ্ধি লাভ সুহুষ্কর । ইহা বিদ্বান ব্যতীত সাধারণ বাক্তি অভ্যাস 
করিতে সমর্থ হইবে কিন! সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ । 

এতদ্বাতীত পূর্বের কর্মবাদ ব্যাখ্যান কালে কৃষ্ণবাসুদেব বলিয়- 
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ছিলেন যে জ্ঞানী বা অজ্ঞ কেহই ক্ষণকাল কর্ম ন! করিয়া থাকিতে 
পারে না $ স্বভাবজাত গুণ-_সত্ব, রজঃ, তমঃ সমূহই মানুষকে অবশ 
করিয়া কর্ম করায় । অর্থাৎ প্রকৃতির গুণস্বক্ূপ সকল প্রকার কর্শ্মই 
ইন্দ্রিয়গণণ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে এবং ইন্দ্রিয়ণণই পুরুষকে বিষয়ে 
প্রবৃত্ত করিতেছে। এমন কি জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ 
কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন । অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ভী 
তখন' ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কী হইবে?» অথচ এখন মন্তব্য 
করিলেন,২ “অগ্রে ইন্দ্রিযগণকে সংযত করিয়া এই বিবেকবুদ্ধি 
খ্বংসকারী পাপকে-কামকে বিনাশ কর।” ইহা পরস্পর বিরোধী, 
অতএব 11178, বিভ্রমকারী। আপাতদৃষ্টিতে অস্ততঃ সেরূপ 
মনে হয়'। কিন্তু বীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখ! যাইবে, এই দুইটী 
মস্তবো কোন বিরোধ নাই। দুটা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে উপলক্ষ্য 
করিয়া এই দুটা মন্তব্য । জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা 
করেন, তিনি ও তাহার স্বভাবজাত গুণ সমূহকে উৎক্রমণ করিতে সমর্থ 
হন ন! এবং স্বীয় প্রকৃতি ডাহার স্বভাববিহিত কর্মে নিশ্চয়ই তাহাকে 
নিয়োগ করিবে। স্বীয় প্রকৃতিনির্দ্ধারিত ফভাবজাত কর্ণ হইতে কাহারও 
নিষ্কৃতি নাই । পকার্ধাতে হৃবশঃ কর্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগুলৈঃ”* । এই 
প্রসঙ্গে অর্চ্ছুনের প্রতি অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। তাহাতে এই বিষিয়বস্তর আরো! ফচ্ছ সমাধান পাওয়া 
খযাইবে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য “অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া! নিজেকে কর্তা মনে 
করিয়া “আমি যুদ্ধ করিব না” এই যে ভাবিতেছ, ইহ! তোমার 
মিথ্যা সঙ্কল্প ; প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিবে ।”* এই 
উপলক্ষ শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য 
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কৰ্ম্মযোগ ৭্ণ 
“সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রর্ুতেজ্ঞানবানপি । 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্ৰহ: কিং কত্রিষ্যতি ॥ 

ইহা গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের কর্্মবাদের অন্যতম মূলতদ্ব। 

আর দ্বিতীয় উপলক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে প্রাণধর্ম্ম ও তন্লিমিত সদাচার 
প্রসঙ্গে । অর্জুনের প্রশ্ন,» “অনিচ্ছুক জীবকে কে বলপূর্বক পাপাচরণে 
প্রবৃত্ত করায় ?” উত্তর, “হৃষ্পুরণীয় অতুগ্র কামনা” 

শ্রীকৃষ্ণের মতে পরমাত্মা তাহার প্রকৃতির সহায়তায় সৃষ্টি করিয়া 
জীবকে কামাদির ছার! আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন । নিত্যমুক্ত, নিতাবুদ্ধ 
অচ্চিদানন্দ আত্ম বদ্ধ থাকিতে অস্বীকার করেন এবং কামাদির জাল 
ভেদ করিতে অহরহ অবিরাম চেষ্ট। করিতে থাকেন_ইহাই সৃষ্টির 
রহস্য ও লৌকিক দৃষ্টিতে প্রাণ। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি "নহি 
কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষতাকর্ধকৎ”__ জ্ঞানী বা অজ্ঞ কেহই ক্ষণকাল 
কৰ্ম্ম না করিয়। থাকিতে পারেন না। কর্ম বলিতে জীবের সৃষ্টি হইতে 
বিনাশ পরাস্ত প্রতিটা pulsated এctivit৮ কে বুঝায়* এবং কর্মের 
অনুষ্ঠান ন! করিয়া কেহ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় ন|।ঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে, 
০2678097811) এই জাল ভেদ করিতে কি করণীয় সে বিষয়ে কৃ্ণ- 
বাসুদেবের নির্দেশ অতাস্ত সুস্পষ্ট £ অগ্রে ইন্রিয়গণকে সংযত করিয়া 
এবং মনকে বুদ্ধি দ্বার! নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুরদ্ধর্য শত্রুকে বধ কর | 

এতদ্বাতীত এই সব অনিচ্ছুক জীব কাহার1-_শুদ্ধচেতার নহেন ।' 
এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মন্তবা* “হুঃখপ্রদ ইন্সিয়গণ মোক্ষের জন্য 
চেষ্টাবান্‌ বিবেকীপুরুষেরও মনকে বলপূর্কক হরণ করে। যোগী 
ব্যক্তিগণ এই সমস্ত ইন্জরিয়কে সংযত করিয়া মৎপরা্বণ হইয়! থাকেন; 
এইরূপ ইন্জিয়গণ যাহার বশীভূত, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।” 
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অতএব ইহ! স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্বেবর অবস্থার জীবের জন্য অভ্যাসযোগ- 
প্রসঙ্গে । শুদ্ধচেত| ও মুক্তপুরুষের নিকট বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থার কোন 
পার্থক্য নাই । তাহাদের বিচারে লাভালাভ, সিদ্ধি অসিদ্ধি, সুখদুঃখ 
এবং সৎ ও অসতের কোন স্থান নাই, সবই তুলামূলক । 

তবে বিদ্বানর! অনুভব করেন যে পাঁপকার্ধে "অনিচ্ছন্নপিবলাদপি 
নিয়োজিতঃ।” তখন তাহার! এই অনাকাঙ্খিত অবস্থা হইতে নিজেদের 
বাচাইতে চেষ্টা করেন এবং অস্বাভাবিক পাক হইতে বাহিরে আসিতে 
প্রয়াস পান। এ কারণ প্রতিটা জীবই তাহার বিচারমত যাহা কিছু 
অন্যায়, যাহ! কিছু অবিহিত কর্ম, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করেল । 
সংসারে সর্ববকালে এবং বর্তমান জগতে ও সমাজের প্রায় সমস্ত স্তরে 
চিন্তাশীল বাক্তির| existin state of conditions এ যাহা! কিছু 
অস্তায়পুষ্ট মনে করেন, তাহার বিরুদ্ধে তাহাদের বিচার মতে যাহ! 
কর্তবা, যাহা সদাচার, ততপ্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া ডাহাদের সমাজকে 
ক্ঠাহাদের আদর্শান্থ্যা়ী সংস্কার করিতে চেষ্ট| করেন এবং সেই 
Process এর দ্বার! নিজেদের জীবন ও সমাজের অন্যান্য সকল 
সভ্যদের তাহাদের বিচারান্যায়ী কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে 
সবিশেষ প্রয়াস পান। কিন্তু বিশেষভাবে বিপ্লেষণ করিলে দেখ! 
যাইবে যে এই সকল প্রচেষ্টা, এই সমস্ত কর্স্ম প্রবৃত্তি কামাদি দ্বারা 
আচ্ছন্ন জীবাত্মার জাল ছি'ড়িয়া বাহির হইবার অপুক্ষণ চেক্টা। এই 
প্রচে্টাই প্রাণ, বাহিরে যাইবার এই আকুলি-বিকুলিতাই জীবন। 
আর কুষ্ণবাসুদেবের সুনির্দিষ্ট নির্দেশে জীবের এই সকল কর্ম্প্রবৃতি 
স্বভাববিহিত স্বধর্ম পালন হইলে জীবাস্মার জাল ছি'ড়িয়া বাহির 
হওয়া সুলভ হয় এবং পরিশেষে সহজেই তাহা পরমাত্থায় বিলীন হয়।১ 
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চতুর্থ অধ্যায় 
জ্ঞানযোগ 

৪.১ ভূমিক! 

এই অধ্যায়ে কৰ্ম্মযোগ প্রসঙ্গে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বিচার কর! 
হুইয়াছে। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান যোগের কোন একটী বিশেষ সংজ্ঞা দেন 
নাই। তবে যে সব বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে আলোচন! করিয়াছেন 
তাহা বিশ্লেষণ করিলে এই যোগের পরিধি» (৪০০০০) সম্বন্ধে পরিষ্কার 
ধারণ! জন্মে। প্রারস্তেই তিনি এক জন্মরহিত, অবিনশ্বর স্বভাব পুরুষের 
উল্লেখ করেন; তিনি . সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় 
করিয়! প্রয়োজনানুযায়ী আত্মমায়ার দ্বার! পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন 
এবং কর্তবা কর্ম করেন ।২ তিনি সংসার বিহীন হইয়াও সমগ্র সৃষ্টি 
করেন, অথচ সেই সৃষ্টিকে তাহ| হইতে বিচ্ছিন্ন করেন না এবং সেই 
সৃষ্টির সর্বময় কর্ণ হিসাবে করণীয় সমস্ত কর্ম করিলেও কর্ম ডাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে ন! এবং কর্মফলে তাহার স্পৃহা নাই । আর যিনি 
এই তত্ব জানেন, তিনি কর্ণ্মে আবদ্ধ হন না। এই তত্ব সমগ্রভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করিলে, মানুষ আপনাতে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন 
করিয়া পরিশেষে পরমাত্মাকে আন্নায় অভিন্ন দেখিবে ।» তখন সেই 
মানুষ যজ্ঞার্থে কর্শ্মান্নুষ্ঠান করিলে তাহার সমস্ত কৰ্ম্ম বিলয় (অকৰ্শ্মভাব) 
প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহার. নিকট যজ্ঞপাত্র, দ্বৃত, হোমকর্তা, অগ্নি, 
এমন কি সমগ্র যজ্ঞানুষ্ঠানই এক অভিন্ন ব্রহ্ম বলিয়! অনুভূত হইবে |" 
ইহাই পরম জ্ঞান এবং জনকাদি পূর্ববতন গুদ্ধচেত| মুমুক্ষুগণ সেই পরম 
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পুরুষকে এই ভাবে অবগত হইয়া কর্ধানুষ্ঠান করিতেন । ইহাই গীতায় 
কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় । 


৪.২ জ্ঞানযোগ (অব্যয় যোগ ) 

শ্রীকৃষ্ণ এই তত্বকে অবায় যোগ আখ্যা! দেন এবং ইহাকে পুরাতন 
অতিরহ্ষ্ময় যোগ হিসাবে উল্লেখ করেনঃ এবং এ ও বলেন যে মহান্‌ 
কালের বশে ইহা! ইহলোক হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল । তবে অর্জুন 
তাহার সখ! ও ভক্ত এ কারণ তাহাকে তিনি এই যোগবৃস্তান্ত পুনরায় 
ব্যাথা! করিলেন । 

কর্মের গতি অতি দুরবগাহ ; অতএব বিহিত কর্, অবিহিত কর্ণ 
ও কর্্মত্যাগ এই তিনের তন্তু অবগত হইতে হয় ।২ নচেৎ ইহলোকে 
অর্জনের ন্যায় বিবে কীগণ ও কর্ম, বিকর্্দ ও অকর্্ম বিষয়ে মোহিত হইয়া 
পড়েন । আর যিনি কর্মে বিদ্যমান থাকিয়া ও আপনাকে কর্ধশূন্য মনে 
করেন এবং কর্্মত্যাগ হইলেও কর্মঘুক্ত বলিয়া বোধ করেন তিনিই 
বুদ্ধিমান, যোগী ও সকল কর্মের প্রকৃত ও যথার্থ মর্্ববেতা এবং উপযুক্ত 
অনুষ্ঠাতা। এইরূপ শুদ্ধ চেতার সমুদয় কর্মই সন্ধল্পবন্জি 5; অতএব 
তিনি নিতাতৃপ্র এবং কর্্মে সমাক্‌ প্রবৃত্ত হইলেও তাহার কিছুমাত্র কর্ম্ম 
করা হয় না। তিনি কামনা ও সর্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক 
কেবল শরীর দ্বারা! কর্মানুষ্ঠান করিয়া পাপভাগী হয়েন ন! এবং কর 
করিয়া কর্ম বন্ধনে বদ্ধ হয়েন না। অপর পক্ষে, বেদোক্ত বহুবিধ 
যঙ্ঞানুঠানকারী কর্্মবিৎগণ ও সমকৃরূপে 'দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং 
যজ্ঞকৰ্স্বদ্ধারা নিষ্পাপ হুইয়া সনাতন ব্রহ্গকে প্রাপ্ত হন ।* তবে দ্রবাময় 
দৈবযজ্ঞ অপেক্ষ! জ্ঞানযন্ত শ্রেয়: কারণ জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মের সমাপ্তি 
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হয়।১ অর্থাৎ বিদ্বান্দিগের ন্যায় শুদ্ধচেতা দিগের কর্মে প্রয়োজন হয় 
না, তাহাদের জ্ঞানই সকল কর্ম ভস্মীভূত করে। 

এইরূপ আলোচনান্তে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে কর্শ্মত্যাগ সম্বন্ধে সাবধান 
করিয়| বলিলেন, "সংসারে যে ব্যক্তি ধর্ম পালনে নিক্রিয় হয় 
পরলোকে ত দুরের কথ|_ইহলোকেই তাহার কোন স্থান নাই % 
পরলোকে তাহার স্থান কোথায়? তুমি তন্বদর্শী জ্ঞানীদিগের নিকট" 
তোমার কর্তবা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহপ কর । তাহ! হইলে তুমি প্রকৃত: 
জ্ঞান লাভ করিবে এবং বন্ধু যজনবধাদি জনিত মোহে অভিভূত' 
হইবে ন! ।* যিনি যোগ দ্বার| কর্মফল সকল সেই পরমপুরুষে সমর্পণ! 
এবং তন্বদর্শী গুরুর উপদেশে সকল সংশয়চ্ছেদ করিয়াছেন, কর্ম্ম সেই: 
অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে ন! । অতএব এই আস্মতত্ত 
জ্ঞানরূপ অসির দ্বার! নিজের অস্তঃকরণের সংশয়কে ছেদ করিয়| পরম 
যোগ আশ্রয় কর।* কারণ জ্ঞানহীন, অদ্ধাহীন, সংশয়াত্ম। বাক্তি 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াপ্ার ইহলোক নাই, পরলোক ও নাই এবং 
সুখ শাস্তিও নাই ।” 

এই অধ্যায়ে যে রহস্যময় যোগের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর! হইয়াছেন 
তদ্দার| শুদ্ধচেতা, লোকপাল ও বিদ্বান ব্যতীত সাধারণ জনগণের! 
জীবন দর্শন প্রস্তুতির সহায়ক হয় বলিয়! মনে হয় ন! । বিশেষ ক'রে, 
এই প্রসঙ্গে সপ্তম অধ্যায়েরৎ উক্তি, “সহস্র সহ লোকের মধো দৈবাৎ" 
কেহু সিদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্র করে এবং প্রযত্রকারিগণের মধ্যে 
“কশ্চিৎ পরমাস্থাস্বরূপকে জানিতে পারে”, সাধারণের পক্ষে একে- 
বারেই কোন উৎসাহ সৃন্টি করিতে পারে ন! ॥ ভবে বর্তমান অধ্যায়ের 
একাদশ ক্লোকে* শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস “যাহার! যে ভাবেই আমাকে 
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ভজন! করে তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি” সাধারণ কর্্মী- 
নদিগের উৎসাহ উদ্দীপন করে। এ কারণ তাহার! অচিরকালেই 
সফলতা লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ভজন! করিয়! থাকে ।১ 
পরমাস্থাস্বক্পকে জানিবার চেষ্টা করে না । ফলে বহুবিধ কামনায় 
হৃতজ্ঞান ব্যক্তির! নিজ প্রকৃতির দ্বার নিয়মিত হইয়া নানাবিধ নিয়ম 
আশ্রয় করিয়া অন্যান্য দেবতার শরণ লয় ও ভজন] করে ।২ 

এ কারণে ভারতে হিন্দুও তৎপ্রভাবিত সমাজে বহুবিধ দেব দেবীর 
পূজ! প্রচলিত হইয়াছিল এবং এখনো বর্তমান আছে। সাধারণ জীব 
বায় পদ কি তাহা জানে ন| এবং ইহাদের তাহা জানিবার কোন 
‘আগ্রহ নাই এবং তৎ্পদলাভে লোভ ও নাই। তাহার! সংসারে আপদ 
বিপদে যখন য স্ব শক্তি সামর্থো নিজেদের এই সকল আপদ বিপদের 
কোন কিনার! করিতে পারে না, তখন এই সকল দেবদেবীর পুজা 
করে এবং প্রতিকারের জন্য, মঙ্গলের নিমিত্ত ভ্রাহাদের নিকট প্রার্থনা 
করে ।* 

পরস্ত অর্জুনকে কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে সাবধান করিলেও এবং অন্ত 
স্বাহারা যে ভাবেই তাহাকে ভজন! করেন, তিনি তাহাদিগকে অনুগ্রহ 
ন্করেন__এন্ধপ আশ্বাস দিলেও কর্ম্মত্যাগ করিয়া শুদ্ধ মাত্র পবিত্র জ্ঞানের 
স্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব এবং এই জ্ঞানযোগ যে কর্মযোগ অপেক্ষা শ্রেয়” 
__ইহা পরিষ্কার করিয়া প্রীকষঃ এই অধ্যায়ে মন্তব্য করিলেন । 

জ্ঞানযোগের বিশ্লেষণের পূর্বে পণ্ডিতের সংজ্ঞা ও তাহাদের লক্ষণ 
ৰক তাহ! বিচার করিলেন ।* এ সম্বন্ধে বলিলেন, “তাহার (অৰ্থাৎ 
পণ্ডিতের ) সমুদয় কর্ম্মই সঙ্কল্পবন্দিত; তাহার কর্ম সকল জ্ঞানের 
আগুনে দগ্ধ হইয়! যায় । তিনি কণ্দফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্য- 
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ক্তৃপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য চেষ্টা ব! প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষার জন্য 
নিরপেক্ষ হইয়! কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন । এ সকল ব্যাপারে তিনি কিছুই 
করেন ন! । আর নিরাশী ও সমুদয় বিষয়ে অপরিগ্রহ হইয়া চিত্ত ও 
দেহকে সংযত করিয়া কেবল শরীর রক্ষার জন্য কর্ম করেন। তিনি 
সহজেই যাহ| পাওয়া যায়, তাহাতেই সস্তষ্ট, সুখ দুঃখ বোধ রহিত এবং 
সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে অনুদ্িগ্ন । তিনি ব্রক্ষবূপ অগ্নিতে যজ্ঞর্ূপ উপায় 
দ্বার যজ্ঞাদির বিলয়সাধন করেন। এ সকল জ্ঞানীদিগের কর্শ্মের 
প্রয়োজন হয় না|” 

অতঃপর জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে অভিমত দিলেন? যে *তেয়ান্‌ ভ্রবাময়াদ্‌ 
যজ্ঞাজ-্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ”, দ্রবাময় যজ্ঞ অর্থাৎ কর্্মযোগ অপেক্ষা 
জ্ঞানযোগ শ্রেয়। ইহলোকে জ্ঞানের সমান আর পবিত্র কিছুই নাই 
এবং কালে মুমুক্ষু বাক্তি সেই জ্ঞান স্বীয় অস্তঃকরণে নিজেই লাভ 
করেন। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্্মকে ভশ্মীভূত করে। যিনি আত্মজ্ঞান 
লাভের উপায়ভূত যোগ দ্বার! কর্মফল সকল আত্মাতে অর্পণ করিয়াছেন 
এবং আত্মবোধ জ্ঞান দ্বারা ধাহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, কর্ম 
সকল সেই ত্রহ্ষজ্ঞ ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিতে পারে না। আর তিনিও 
অবিলম্বে শ্রেষ্ট শান্তি প্রাপ্ত হন। 

জ্ঞানযোগের এরূপ ব্যাখ্যান দিয়! অর্জ্জুনকে নির্দেশ দিলেন* যে 
“জ্ঞান লাভ করিলে এরূপ মোহে ( স্বজনবধরূপ মোহে ) অভিভূত 
হইবে না এবং যে জ্ঞান হইলে সর্ব প্রাণীকে স্বীয় আত্মায় (ভেদশূন্ম 
হইয়া) ও আমাতে অভিন্ন রূপে দর্শন করিবে, তাহা তত্বদর্শী-জ্ঞানীর 
নিকট গ্রহণ করিবে। শ্রদ্ধাবান, মৎপর ও জিতেন্তরিয় ব্যক্তিরাই জ্ঞান- 
লাভ করেন।” আর অর্জনের “মহৎ পাপং কর্তৃম্‌” এর উত্তরে মন্তব্য 
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করিলেন যে “যদি সমন্ত পাপী হইতে ও তুমি অধিকতর পাপকারী 
হও, তথাপি জ্ঞানপোত দ্বারা অনায়াসে সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে 
পারিবে ।”১ এবং বলিলেন যে "জ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াস্রা বাতি 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোকও নাই এবং 
সুখ শাস্তিও নাই” ।২ এরপর দৃঢ়তার সহিত অর্জ্ছুনকে আজ্ঞ| দিলেন,* 
তশ্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাস্মনঃ। 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্টোতিষ্ ভারত ॥ 
অতএব নিজের অন্তঃকরণের অজ্ঞানজাত সংশয়কে জ্ঞানখড়গা ছার! 
ছেদন করিয়া যোগ আশ্রয় কর ; হে ভারত, উঠ। 
এখানেও জিজ্ঞাসা, এই জ্ঞান যোগ হইতে জনসাধারণ কীরূপে 
লাভবান্‌ হইবে? 


৪.৩ জল্মাস্তর বাদ 

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে জন্মাত্তরবাদ* ও অবতার বাদের 
অবতারণা করেন। অঞ্ছুনের এক প্রশ্নোত্তরে তাহাকে বলিলেন, 
"আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে; আমি যোগস্থ বলিয়া 
সে সমুদয় জানি ; কিন্তু তুমি তাহা! জান না।* পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
তিনটা ফ্লোকে* এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন । যুদ্ধে নৃূপতিগণের নিধন 
উপলক্ষ মন্তব্য করেন, “আমি যে পুর্বে কখনো ছিলাম না, তাহা! 
নহে; তুমিও যে ছিলে না, তাহাও নহে ; এবং পরে আমরা যে 
সকল থাকিব না তাহাও নহে 1--যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য নূতন বস্তু গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ 
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করিয়া অন্য নৃতন দেহ প্রাপ্ত হয়েন।-*-জাত প্রাণী মাত্রেরই যৃত্যু 
নিশ্চিত এবং মৃতের (পুনঃ) জন্ম ও নিশ্চিত” এতদ্ব্যতীত ষষ্ট 
অধ্যায়ে যোগভ্ৰষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গে জন্মাস্তর বিষয় উল্লেখ করেন; 
সপ্তম অধ্যায়েং বহুজন্মের কথ! বলেন এবং নবম অধ্যায়ে অষ্টম 
শ্লোকে “স্বভাব বশে অবশ এই সমস্ত জীবকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি”, 
ইহাও বলেন। 

উপরি-উক্ত যে বারটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় জন্মাস্তর বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহ! বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহার মতে 
মান্ুষীদেহের মৃত্যু (অর্থাৎ বিনাশ) যেমন ধ্রুব, মৃত্যুর পর সেই 
বিনষ্ট দেহের দেহীর নবীন দেহে পুনাবি9্ভাব তেমনি গ্রুব। ইহা এক 
অপরিহার্ধা ঘটন11” ইহার কোন বাতিক্রম ঘটিতে পারে না। 

কিন্তু সংসারে অনেকে জন্ম মৃত্যুর এই আপেক্ষিক! (correlation) 
স্বীকার করেন না । ‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা! কবে" 
ইহা মানিলেও, মৃতের (পুনঃ) জন্ম ও যে সুনিশ্চিত তাহ! মানিয়া 
লইতে রাজী নহেন। কারণ ইহা তাহাদের প্রতাক্ষান্ুভূতির বাহিরে । 
ভ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আপত্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন ; সে কারণ তাহার 
প্রসিদ্ধ উক্তি 

বুনি মে বাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 
তান্যহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥* 

বাস্তব জগতে ও ইহার প্রমাণ দেওয়! যায়। সাধারণতঃ সংসারে 
'দেখ| যায় যে কতক জীবের অতি প্রখর ও তীক্ষু স্বতিশক্তি। তাহারা 
শিশুকাল হইতে বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত তাহাদের জীবনের প্রায় সমস্ত খুটা 
নাটীর বিষয় নির্ভুল মনে রাখে» অথচ এমন অনেকে আছে যাহাদের 
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স্মরণ শক্তি এত সামান্য যে স্বললকাল আগের ঘটনা তাহাদের স্মৃতিপটে 
থাকে না। তাই বলিয়! কি মানিয়া লইতে হইবে যে এই শ্রেণির 
লোকের অতীতের ঘটনাগুলি বান্তব নহে যেহেতু তাহার! তাহা মনে 
করিতে পারিতেছে না। এইরূপ ধাহাদের স্মৃতিশক্তি অতান্ত প্রবল, 
যেমন জাতিপ্মর কিংব! যাহারা যোগবলে শক্তি অর্ঞন করিয়াছেন 
যেমন সিদ্ধযোগী, তাহার! ভাহাদের পূর্ববজন্মের ঘটন! সকল সবিশেষ 
অবিকল ও সঠিক মনে রাখেন এবং পুনরুক্তি করিতে পারেন। অতি 
সাম্প্রতিক কালে রাজপুতান! বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা 
আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই সকল গবেষণার প্রারস্তিক ফল শ্রীকৃষ্ণের 
অভিমত বাস্তব বলিয়! প্রমাণ করিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, মৃত দেহেরই হয়, দেহস্থিত আত্মার কোন জন্মান্তর 
হয় না; “ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।”১ অর্থাৎ পরমাত্্ার অপর! 
প্রকৃতির রাসায়নিক দ্রব্যাদি যে জীবকোষ প্রপ্তত করে, তাহারই 
ক্রমবৃদ্ধি ও পরে বিনাশ হয় ; চৈতন্যময়ী পর! প্রকৃতি, যাহা এই জগৎকে 
ধারণ করিয়া আছে, তাহার কোনরূপ বিকার হয় না।২ আর জীবের 
ইন্জিয়গণ তাহার পূর্ব জীবদ্দশায়কৃত কর্ম-সমূদয়জাত ইচ্ছাদ্ধেষ- 
সম্ভূত্দবন্বক্জান লইয়া! পরজন্ম সুষ্টিকালে তাহার দেহীকে অন্সরপ 
করে।* 

কিন্তু জন্মাস্তর সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান এই যে তাহার মৃত্যুর পর 
পুনরায় জন্ম হইবে এবং যতদিন ন! তাহার মুক্তি হয় অর্থাৎ 
আত্মোপলন্কি ঘটে, এই জন্মমৃত্যু চক্র চলিতে থাকিবে। আর 
জীবদ্দশায় কৃতকর্স্মানুযায়ী পরজন্ম গঠিত হইবে । মনুয্যসকল সৃষ্টি 
কালে পূর্বব্জন্মের ইচ্ছাদ্বেষসভূত দবন্বজ্জান হইতে মোহপ্রাপ্ত হইবে ।৪ 
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ইহ! হইতে দেখ! যায় যে জন্মান্তর ও কর্ম্ম জনসাধারণের জীবনদর্শনে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই মতবাদ হিন্দু সমাজের একটা বিশিষ্ট 
আশ্রয়। কিন্তু "আমি যেরূপ কর্শ্ম করিব, সেইরূপ ফলভোগ করিব,” 
এইরূপ ধারণা গীতোক্ত কর্ম করিবার কৌশলের বিরোধী | “মা 
কর্মফল হেতুভূ:, “তুমি কর্্মফলের হেতুভূত হইও ন1।” আপাত, 
দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হইলেও আসলে কোন বিরোধ নাই ; কারণ 
শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দিষ্ট কর্মকরার কৌশল ( অর্থাৎ ফলত্যাগপূর্ববক কর্ম্ম কর! )' 
মুমুক্ষুদিগের জন্য_সাধারণের জন্য নহে। অপর পক্ষে, সাধারণের: 
এইরূপ ধারণ! ( যে কর্ম করিলে তাহার ভোক্তা কৰ্মই হইবে ) থাকিলে 
সাধারণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রবর্তিত ধর্ণ্মে নিজেদের নিয়োগ করিতে যত্তুবান, 
হইবে। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইলে তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত: 
হইবে ন| এবং তাহারা তাহাদের কর্মের সুষ্ঠুতা লাভের জন্য যথাসাধ্য 
সচেষ্ট হইবে । ফলে, সাধারণের কর্ম্মপদ্ধতির উন্নতির সম্তাবনা| ঘটিবে ॥ 
এ ছাড়া সমাজে শৃঙ্খল! রক্ষায় জনসাধারণের এই মতবাদ যথেষ্ট 
সাহায্য করিবে । সাধারণ ব্যক্তি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে সমাজে 
উচ্চনীচ স্তরের পার্থক্য এবং আধিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এবং 
তজ্জনিত'লাভ ও সুখের পার্থক্য পূর্বজন্মের কৃতকর্ট্বেরই ফল । “আমরা 
এই জন্মে ভালভাবে জীবন যাপন করিলে আগামী জন্মে এই সব উচ্চ 
স্তরের ভাগাবানের ন্যায় জীবন পাইব*_-এই ধারণ! সাধারণের দ্বারা 
প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা নষ্ট ন! করিয়া, তাহারই আবেষ্টনে যু স্ব কর্ণের 
উৎকর্ষ করিয়! সমাজকে আরো! উন্নত করিতে সহায়ক হইবে । 

পরস্ত বিদ্বানের নিকট জন্মান্তরের অর্থ কিঞ্চিৎ পৃথক | উপনিষদে 
ইহার ব্যাপক বিচার করা হইয়াছে । সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এখানে 
সেই বিচারের এক সংক্ষেপ আলোচনা কর! গেল। 

জন্মাস্তর কাহার 1 আত্মার জন্ম হইতে পারে না। তিনি অজ্ঞ 


© 
4 ী্তগবদৃগীতা 
“ও অবায়। তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ বিরহিত। যে 
সকল পদার্থ শব্দাদি সম্পন্ন, তাহারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আত্মা শব্দাদি 
বিশিষ্ট নহেন ; সুতরাং তাহার ক্ষয় নাই। তিনি নিতাবন্ত, অনাদি ও 
অনস্ত। উপনিষৎ বলেন,১ 
পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ 
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচাতে | এতদ্বৈ তৎ ॥ 

আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মজরাদি-বিকারবিহীন এবং অবক্রচিত্ত, 
অর্থাৎ আদিতা প্রকাশবৎ নিত্য অধিষ্ঠিত । তিনি রাজার ন্যায় এই 
একাদশদ্বারবিশিষ্ট পুরসদৃশ দেহে অবস্থিত আছেন। যে বাক্তি সেই 
পুরস্বামী আল্াকে চিন্তা করিতে পারেন, তিনি শোকাদি দ্বার! আক্রান্ত 
হন না এবং দেহে থাকিয়াই অবিগ্যাকৃত বাসন! ও কর্ণ্মাদি দ্বারা বিমুক্ত 
নুন, আর দেহধাঁরণ করেন না। kl) 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, দেহধারী-আত্ম যখন নিতান্ত, 
তখন দেহেরই পুনর্জন্ম ঘটে । এ বিষয়ে পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ভ্রীকষ্ণ বুঝাইয়া বলিয়াছেন। দেহী ও দেহধারী আত্মা, জীবাত্মা ও 
পরমাত্মা এক । কেবল মাত্র দেহের জন্মমরণ চলিতে থাকিবে । দেহী 
€জীবাক্স! ) ও দেহধারী পরমাত্মা উভয়েই ফলভোগ করেন। একজন 
বাস্তব ভোক্তা, অপরজন দ্ৰষ্টা ।২ কিন্তু জীব ও পরমাত্মা বিরুদ্ধ-ধর্শ্ম- 
সম্পন্ন, অর্থাৎ ভীবাস্ম। সংসারী, পরমাক্সা অসংসারী। জীবাত্রা দেহ, 
ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত এবং বুদ্ধাদি উপাধিসম্পন্ন। এই জীবাস্ম! 
কেবলমাত্র এক শরীরস্থ আর পরমাত্মা সর্বত্র গতিমান্‌ ; ইনি সকলের 
"আত্মরূপে অধিষ্ঠিত ও সর্বযাবাপক 1» 

যেহেতু জীবান্মা দেহেন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত, তাহ! শুক্র ও বীজ 
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সমন্বিত হইয়া যোনিদ্বার প্রাপ্ত হয় কিংবা সময় সময় অধম অবস্থায় 
স্থাবরতা লাভ করে। এইরূপ বিরুদ্ধ উৎপত্তির কারণ-_ উপনিষদের 
মতে পূর্বব জন্মীয় সঞ্চিত কর্ম এবং জ্ঞান । যে জীব যেব্ধপ কর্ম বা জ্ঞান 
. অর্জন করে, সে তদ্রুপ শরীরই লাভ করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত 

বিবেকী লোক ইন্দ্রিয় গ্রামকে মনে বিলয় করিবে, মনকে কাশ স্বরূপ 
বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহত্তত্বে বিলয় করিবে এবং 
মহতত্বকে শান্ত আত্মাতে বিলয় করিবে ।৯ যতদিন ভীবাত্মা এইরূপ 
পরমাত্মাতে বিলীন হইতে না| পারে, ততদিন তাহাকে জন্ম-মরণ রূপ 
ভববন্ধনে সংবদ্ধ থাকিতে হয়। আর যে ধীর বাক্তি অভ্যাস যোগের 
দ্বার! দেহস্থ এই পরমাস্মাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার 
আর পুনর্জন্ম হয় না। 

উপনিষৎ এই প্রসঙ্গে বলেন,২ 

যদা! সৰ্বে প্রমুচ্যস্তে কামা যেংস্য হৃদিশ্রিতাঃ। 
অথ মর্ত্েযোহমৃতে! ভবতাত্র ব্ৰহ্ম সমশ্ন,তে ॥ 

বিবেকী মুমুক্ষু ব্যক্তির যখন বৃদ্ধিত সমস্ত কামনা বিশীর্ঘ হইয়া! 
যায়, তৎকালেই তিনি অমতন্ব লাভ করেন এবং নিখিল বন্ধ কারণের 
উপশাস্ত হওয়ায় ব্রহ্ষে লীন হন । 1 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কোন্‌ কালে জীবান্নার কামনার সমূলে 
বিনাশ হয়? উপনিষৎ ইহার উত্তর দিতেছেন $ 

যদা সর্বে প্রভিগ্ান্তে হৃদয়স্যেহ গ্স্থয়ঃ । 
অথ মর্ড্যোহমৃতে। ভবত্যেতাবদ্ধান্থশাসনম্‌ ॥ 

যখন নিখিল বৃদ্ধি গ্রন্থি অর্থাৎ অবিগ্যা-প্রতযয় বিনষ্ট হইয়া যায়, 

তৎকালেই জীব অস্ৃতন্ব প্রাপ্ত হইতে পারে । 
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উপরি-উক্ত বাক্যে উপনিষৎ, অবি্যা গ্রস্থিবিহীন ব্রহ্মভূত জীবের 
আর গতি (পুনর্জন্ম ) নাই তাহা বলিলেন । কিন্তু যাহার! সম্পূর্ণরূপে 
ব্ৰহ্মলাভ করে নাই ( অর্থাৎ যোগ) আর যাহারা সংসারী তাহাদের 
গতি বিশেষ কিরূপ হইবে ? এ সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেন,৯ 
শতঞ্চৈক! চ হৃদয়স্য নাডান্তাসান্ম,দ্ভানমভিনিঃসৃতৈকা ৷ 
তয়োর্দমায়প্রযৃতত্বমেতি, ব্দ্বিঙ ঙন্য। উৎক্ৰমণে ভবস্তি ॥ 
একশত একটা নাড়ী পুরুষের হৃদয় দেশ হইতে বহিভূত হইয়া! 
নিখিল দেহ ব্যাপিয়া আছে তন্মধ্যে সুযুয়া নায়ী একটা নাভী ব্রক্ষরন্র- 
ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। যে ব্যক্তির অন্তিম সময়ে জীবাত্মা 
সেই সুমুয়া৷ নাড়ী দার! উদগত হয়, সে ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে। আর. যাহাদের ভীবাত্মা অন্য নাড়ী আশ্রয় করিয়া 
- উদগত, হয়, তাহার! সংসারই লাভ করে এবং জন্মমরণশীল হইয়| 
থাকে। 
ইহাই উপনিষদুক্ত জন্মাস্তরবাদ এবং বিদ্বানদিগের জন্য প্রশস্ত । 


৪.৪ অবতার বাদ 

চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ ক্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে "আমি জন্মরহিত, 
অবিনশ্বর এবং প্রাণীগণের ঈশ্বর হইলেও য্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান 
করিয়া আগ্মমায়ায় আবিভূ“ত হই।* পরে দুটা শ্লোকে,* আবির্ভাবের 
সময় ও কারণ নির্দেশ করিলেন । বলিলেন, “যখনই ধর্দের গ্লানি ও 
অধর্টের অভুখান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের 
পরিত্রাণ, দুদ্তদের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে 
যুগে অবতীর্ণ হই।” 
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ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কেবল ধর্শ্মের গ্রানি হইলে তাহার 
আবির্ভাব হইবে না, অধর্শ্মের ও অভুখানের প্রয়োজন | এই দুইটা 
ঘটন! একত্রে ঘটিলে তবে অবতারের আবির্ভাব সম্ভব | ধর্মের গ্রানি 
বলিতে ধর্ট্দের বিরুদ্ধভাবের উদ্ভব । অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশই 
সুবীত্ব ত্যাগ করিয়া বিকৃতবৃদ্ধিস্পন্ন হইয়া প্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত 
ধর্মান্থশাসনের বিকৃত অর্থ করিয়া বিপরীত জীবন দর্শন গঠন করে এবং 
সেই আদৰ্শানুযায়ী দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়া সমাজকে মলিন 
করে। উদ্াহরণস্বরূপ, সর্বকালের একটা প্রবাদ হইতেছে "সততাই 
কর্ম্মসম্পাদনের প্রকৃষ্ট পন্থ।” 2 Honesty is the best Policy | যদি 
কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে “যদি কোন একটা কর্ম্ম সম্পাদনে 
সততার মাধ্যমে সফলকাম হওয়! খায়, তাহা হইলে সততা ওই কর্ণ 
করিবার প্রকৃষ্ট পন্থ। এবং সর্ববথা অনুকরণীয়, নচেৎ নহে ।” “যেন তেন 
প্রকারেণ” সাফলালাভই লক্ষ্য হইলে End ও Means-এর মধ্যে 
পার্থকা সৃষ্টি করা হইবে এবং নিঞ্জ লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সত্য মিথা| যে 
কোন আচরণ ও উপায়ই গ্রহণীয় হইবে । এ ব্যাপারে সততার সহিত, 
কর্ম্মপস্থার গ্রন্থিবন্ধন ইহাদের মতে মূর্খের কাজ ।” যে সময়ে সমাজের 
অধিকাংশের সর্ববকালজয়ী সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মান্ুশাসনের বিরুদ্ধভাবের 
উদ্ভব হইবে, তখনই ধর্মের গ্লানির আরম্ত। আর কালবশে যখন- 
ধর্মান্শাপন ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর ও হীনতম এবং ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হইবে এবং ভূতসকল ফলপ্রাপ্তির আশায় সর্বব- 
প্রকার অধর্শ্ম ও অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তখন শ্রীকৃষ্ণের উপরি-উদ্ত 
আশ্বাসানুযায়ী অবতারের আবির্ভাবের সম্ভাবনা । সমাজের অধিকাংশ 
এইভাবে অধর্ম্মকে আশ্রয় করিলেও সকল কালেই, এমনকি নিকৃষ্ট. 
সমাজ-অবস্থানেও, কিছু অংশ লোক সন্ভাবে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমানুযায়ী স্বধর্শ্ম- 
পালনে তৎপর থাকিবে এবং শত নিধ্যাতন উপেক্ষা করিয়! সত: 
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শর্দান্শাসন মানিয়া চলিবে । এ অবস্থায় এই সকল সাধুদিগকে 
পরিত্রাণ করিয়া এবং ছৃষ্ভতকারীদিগকে বিনাশপূর্ববক সন্ধর্ম পুনরায় 
সংস্থাপন করিতে অবতারগণের যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটে। এই 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিয়াছিলেন 
এযে “উত্তম রহস্যপূর্ণ জ্ঞানযোগ" [ ভূত সকলের অন্যায়াচরণ নিমিত্ত (?)] 
মহাকালের বশে নষ্ট হইয়! গিয়াছে এবং তিনি বর্তমানে এই ধর্ম্মক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্রে তাহার পুনকুল্লেখ করিতেছেন। ইহ! হইতে বুঝ! যায় 
জনসাধারণ ত দূরের কথা এমনকি সব সময়ে লোকপাল ও বিদ্বানগণ 
ও স্বীয় স্বধর্স্ূপালন করেন না এবং অবিদ্বাজনিত অধর্শ্ম, অন্যায় ও 
পাপাচার সৃষ্টি করেন। সমগ্র সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উৎসন্ের কবল হইতে 
রক্ষা করিতেই অবতারের আবির্ভাব। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। 
একারণ শ্রীকৃষ্ণ “সন্ভাবামি যুগে যুগে”, এইরূপ বাক্য ব্যবহার 
করিয়াছেন। 

সমাজের কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে যুক্তি করেন যে সকলকালেই 
সামাজিক কর্তবা কর্ম ( ধর্ম ) একই ধরণের হইতে পারে না। সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বাবস্থার পরিবর্তন অবশ্যা্তাবী নচেৎ সমাজ 
স্থানুত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সমাজের সকল প্রকার জীবনীশক্ষির নাশ ও 
ইহার সৃজন করিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইবে। তাহার! এই অধ্যায়ের 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মন্তব্য 
করিয়াছেন, "কোন্টা কর্ন, কে!ন্টী অকর্্ন, কোন্টা বিকর্ম--এ বিষয়ে 
'বিবেকীগণেরও স্বচ্ছ ধারণা নাই ॥ কর্মের প্রকৃত রূপ ছুত্তেয় ; অতএব 
বিহিত কর্ম, অবিহিত কর্ম ও কণ্ধত্যাগ_-এই তিনের তত্ত্ব অবগত 
হইতে হয়।” অতএব দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্মের 
স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে । সুতরাং ধর্সের গ্লানি ও অধর্শ্মের প্রকাশ 
বিভিন্ন কালে একই প্রকারের হইতে পারে না । 
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এইরূপ যুক্তি মানিয়া লইলেও যুগে যুগে অবতারের আবির্ভাক 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ঘটে না। ইহাদের মতে কালের 
বিবর্তনে কর্ম ও বিকর্ম্ের মান (5£5008:4) একইরূপ থাকে 
থাকে ন|। পূর্ববমানের পরিবর্তন ঘটিলেও নৃতন একটি মান গড়িয়া 
উঠে এবং তদনুযায়ী অর্থাৎ এই নূতন মালানুযায়ী যখন ধর্মের গ্লানি 
খটিবে তখনই প্রীভগবান্‌ আপনাকে মৃত্তিরূপে প্রকাশ করিয়া ধর্মের 
পুনঃ সংস্থাপন করেন। 
এখন দেখিতে হইবে, কোন্‌ পটভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ অবতারবাদের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন? তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীক্ষ্ণ বলিলেন, “নিমি প্রভৃতি রাজধিগণ পূর্বাপর ধারাবাহিক রূপে 
আগত এই অবায় যোগ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। পরে অবিগ্যার 
প্রভাবে কালক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল । বর্তমানে আমি তোমার 
নিকট সেই পুরাতন যোগনৃত্তাস্ত কীর্তন করিলাম” ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতে চাহিয়াছেন যে তিনি যুগে যুগে নিজেকে 
সৃষ্টি করিয়া এই পরম রহস্যময় যোগরৃত্তান্ত কীর্তন করেন। এবং এই 
কীর্তন বিষয় “এক উত্তম রহস্য" কালে কালে সংসারে ও সমাজে 
ইহার প্রচার ও আচরণ নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু এই অব্যয় যোগ ও 
ইহার বিষয়বস্ত অবিকৃত থাকে এবং যখনই প্রয়োজন তখনই শ্রীভগবান 
নিজেকে সৃষ্টি করিয়া পুনরায় ইহার ব্যাখ্যা করেন ও ইহার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব কর্ম ও বিকর্শ্মের মান সর্ধবকালে এক | 
এ প্রসঙ্গে ছুটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে__ প্রথমতঃ ভ্রীভগবানের 
যুগে যুগে মুত্তিকূপে প্রকাশের আবশ্যকতা এবং দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যূপে 
প্রকাশমান হইয়া সেই উত্তম রহস্যময় পুরাতন যোগের নূতন ভাবে, 
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৯৪ শ্রমন্তগবদূগীতা 
সময়োপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা। পরে নবম অধ্যায়ে একাদশ লোকে 


এই মন্ুস্তরূপে অবতারের বিষয় আরো পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,৯ 
“মূঢ় ব্যক্তিগণ সর্ববহুতের মহান্‌ ঈশ্বররূপে আমার পরমতন্ব ন! বুঝিতে 


পারিয়া মনুস্ত-দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে ।” 
ইহাই মোটামুটী গীতোক্ত অবতারবাদ । 
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পঞ্চম অধ্যায় 
কর্ম্মসম্যাসযোগ 


৭১ ভূমিকা 

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সংসারে থাকিয়া কী ভাবে কর্ম্ম করিলে 
কর্ধবন্ধন ঘটে ন!, তৎ সম্বন্ধে আলোচন! এবং ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম করা 
ও কর্মপন্ন্যাসের এক তুলনামূলক বিতর্কের সূচন| করিয়াছেন। 
অর্জুনের এক প্রশ্নের৯ উত্তরে কৃষ্ণবাসুদেব এই বিষয়বন্তর সমাক্‌ 
আলোচন! করিস! াহাকে “সুনিশ্চিত” ভাবে নির্দেশ দিলেন । চতুর্থ 
অধ্যায়োক্ত জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে আলোচন! শুনিয়া অর্জুনের মনে সংশয় 
জাগে, “কৰ্ম্মত্যাগ ও ফলত্যাগপূর্ববক কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে কোনটা 
শ্রেয়ঃ1” এই সংশয় নিরসনের জন্য অঙ্ছুন তাহার বন্ধুকে বলিলেন, 
*তন্মে ক্রহি সুনিশ্চিতম্” | তখন ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে তাহার বিশ্বরূপ 
দর্শন করান নাই। অর্জুন তাহার সখা ও বন্ধু, পাছে দ্ার্থভাবে কিছু 
বলেন তাই পরিন্কার ও সংশয়শূন্মভাবে নির্দেশ চাহিলেন। 


৬.২ কর্ম্মসন্্যাস 

শ্ররুষ্ণ ষোলটা ক্লোকে২ এ বিষয় বুঝাইয়াছেন এবং পরে এগারটী 
গ্লোকেও জ্ঞানী ও ব্রহ্মবিদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। 
প্রথমে চারিটী স্লোকে* সন্ন্যাস ও কর্্মযোগে কোনক্ূপ পার্থক্য নাই 
তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি তুলনামূলক 
আলোচনা করে, তাহ! হইলে কর্মযোগ যে সন্গ্যাস যোগ অপেক্ষা 
উচ্চন্তরের তাহার উল্লেখ করিলেন । 
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৯৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 

শ্রীকৃষ্ণের মতে সন্ন্যাস ও কর্মযোগে কোন পার্থক্য নাই। জ্ঞাননিষ্ঠ 
সন্ন্যাসীরা যে পদ লাভ করেন কর্শ্মযোগীরা ও সেই পদ প্রাপ্ত হন।৯ 
এ কারণ যিনি জ্ঞান ও কর্্মকে অভিন্ন দেখেন, তিনি এ বিষয়ে সঠিক 
মর্খবেত্া | কৰ্ম্ম ও জ্ঞানযোগ যে পৃথক তাহা কেবল বালকের! ( অর্থাৎ 
অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির| ) বলে। পরস্ত কর্্ম-সন্নযাস অপেক্ষা 
কর্্যযোগ (ফলত্যাগপূর্ক ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বভাববিহিত স্বধর্দপালন ) 
উন্নততর ।২ আর যে সকল মুনিরা যোগযুক্ত, তাহারা অচিরাৎ 
ব্ৰহ্মলাভ করেন । অথচ কর্্মযোগ বিন! সন্যাস দুঃখপ্রাপ্তির কারপ |, 

তবে কর্ম্মযোগ সহজসাধ্য নহে। ইহাকে আয়াসলভ্য করিতে 
হইলে কর্মযোগ সন্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হওয়ার প্রয়োজন। পরে 
আনুষ্ঠানিকভাবে তাহা আয়ত্ত করিতে হয়। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম করিবার কৌশল সম্বন্ধে নানাভাবে 
আলোচন| করিয়াছেন ; কিন্তু বর্তমানে অর্চ্ছুনের প্রশ্রের ঢঙ, দেখিয়া 
বুঝিলেন যে অর্চ্ছুনের সে বিষয় সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এ কারণ 
শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় পনেরোটী* শ্লোকে কর্মযোগ ব্যাখ্যা করিয়া তিনটা 
প্লোকে* কর্ম্মকরার পদ্ধতি নির্দেশ দিলেন। 

কর্মের বিষর্টীত হইতেছে কর্শ্মোডূত জয়পরাজয়ের অভিমান । 
সাধারণতঃ যিনি কর্ম-করিয়া হারিলেন, তাহার হারিবার কারণ সম্বন্ধে 
স্বতঃই কৌতৃহল হয় এবং তিনি কারণ বিশ্লেষণে তৎপর হন। পরে 
পরাজয়ের ওই নিন্দিউ কারণ সম্বন্ধে ছেষ ও ক্রোধ জন্মে। অন্যদিকে 
যিনি জিতিলেন, তাহার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে লোভ ও আকাঙ্জার 
বুদ্ধি পায় এবং আরে! অধিক লাভের জন্য উৎসাহ বোধ করেন। ফলে 
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কর্মসন্গযাসযোগ ৯৭. 
উতয়েই মানসিক ভারসাম্য হারাইয়! উত্তেজিত হইয়া পড়েন । এজন্য 
তিনিই নিতাসন্ন্যাসী_ঘিনি জয়পরাজয়ের অভিমান ত্যাগ করিতে 
পারেন। আর এই অভিমান ত্যাগই কর্স্মযোগের প্রথম ও প্রধান 
সোপান । সক্রিয়ভাবে ০perationll/ জয়পরাজয়ের দ্বন্দ্বের অবসান, 
ঘটাইতে হইবে । 

“যো ন দ্বেষ্টি ন কাজ্ষতি” এবং “যে| নিদ্বন্দঃ”* , তিনিই নিপ্ধাম 
কৰ্ম্ম করিতে পারেন এবং নিতা সঙ্লাসী হইয়া অনায়াসে কর্মবন্ধন 
হইতে মুক্ত হন । মহানির্র্বাপতন্ত্র বলেন, “যদ্‌ যৎ কর প্রকুৰাঁত তদ্ত্ৰক্মণি 
সমর্পয়েৎ”_যে যে কর্ম করিবেন, তৎ সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন ।২ 
ইহাতে কর্মের জয়পরাজয় জনিত অভিমান সম্ভূত মানসিক বিক্ষিপ্তির 
অবসান ঘটিয়! ভারসাম্য আসিবে । 

সক্রিয়ভাবে, ০perationall/. নিত্যনৈমিত্তিক দৈহিক ও জৈবিক 
আচরণ ব্যতীত কর্ম করিলে জয়পরাজয় নিশ্চয়ই হইবে । এই জয়- 
পরাজয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হওয়ার প্রয়োজন । এই গুঁদাসীন্য 
মানসিক সামা বাতিরেকে সম্ভব নহে, একারণ নিদ্ধন্্ব হওয়ার ও 
প্রয়োজন। সক্রিয়ভাবে, ০০511988119 জয়পরাজয়-উভয়ভাবকেই 
উপেক্ষা! করিতে সচেষ্ট হওয়! আবশ্টাক। এ ব্যাপারে প্রত্যেক 
যোগীকম্মীর-পুরুষ মাত্রেই এইরূপ উপেক্ষা অভাগ করার নিতান্ত 
প্রয়োজন । কিছুকাল সর্বাবিষয়ে এই উপেক্ষা করিতে অভ্যাস 
করিলে সঠিকভাবে ক্্ম করিতে পারা যায়। ইহা কর্মমযোগীদের 
অভিজ্ঞত! প্রসূত । 

এই সকল কর্ম্মযোগীরা কাহারা ? ধাহার! কর্মানুষ্ঠান করিয়াও 
ফলে লিপ্ত হন না। এঁরা চারি প্রকারের £ বিশুদ্ধচিত্, বশীকৃতচিত্ত, 
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৯৮ শ্রীমস্ভগবদ্গীতা 
জিতেন্দ্ৰিয় ও সর্ববভূতা ্্ভৃতাত্স। ।৯ বিশুদ্ধচিত্তেরা স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনান্থ- 
যায়ী পরিষ্কার মন লইয়! কর্ম্ম করেন, অতএব তাহাদের জয়পরাজয়ের 
প্রশ্ন উঠে ন! ; ষধন্মান্যারী কর্ম করাই কর্তবা-_-৯০৮ is worship 
ইহা তাহাদের লক্ষ্য। তাহার! শুদ্ধচেতা। বশীকৃতচিত্ত তাহারা, 
স্বাহাদের চিত্ত কোনরূপ বাহিরের চাপে বিকৃত হয় ন! $ জিতেন্দরিয় 
শ্রেণীভুক্ত তাহার!, ধাহারা কামাদি কোন রিপুর দ্বারা দোষ দুষ্ট হন 
না। অবএব তীাহারাও কর্ম্মজনিত জয়-পরাজয়ের অভিমানে ক্রিষ্ট 
হয়েন না, এবং ধ্বাহার! সর্ববভূতের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সম্যক্‌ অনুভব 
করেন, তাহাদের পক্ষে পরাজয়ের প্রশ্নই নাই কারণ নিজেদের জয়, 
অন্যেরই জয়-_-ভাহারই জয়। 

এখন প্রশ্ন £ এ চারি শ্রেণির মধ্যে কোন এক শ্রেণীভুক্ত কী করিয়। 


হুওয়। যায়? ইহ| এক আনুষ্ঠানিক প্রশ্ন । |€ is ও. question of 
operation. 


৭.৩ দৈহিক আচরণ কে করে? 


শ্রীকৃষ্ণ দুটা শ্রোকেং প্রথমেই জৈবিক আচরণ ( দর্শন, শ্রবপ 
ইত্যাদি) সম্বন্ধে ততবিৎ পুরুষদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। 
সাহার! ‘আমি কিছুই করি ন!' চিত্তের এই অবস্থা অভ্যাসপূর্ববক 
ইন্দ্রিয়গণই য স্ব বিষয়ে প্রবর্তিত আছে এইভাব আয়ত্ত করেন। 
উদাহরণস্বরূপ ( জীবাসত্মার শক্তিতে চক্ষু দেখিলেও ) চক্ষু মেলিয়। থাকা 
এবং বিষয়বন্ত দেখা (৬৪০৪০ 1০০%) অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত (correlated) 
কিন্তু এই দেখায় চিত্তে কোন রেখাপাত হয় না । N০ reaction on 
the tabula rasa সেইরূপ কর্ণে ধ্বনি আসিতেছে কিন্তু সে ধ্বনি 
চিত্তে কোন প্রতিক্রিয়া করিতেছে ন! । ইত্যাদি ইত্যাদি । এইরূপ 
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অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ চিত্ত সমেত দেহটা একটা যন্ত্রে পরিণত হইয়া 
যায় এবং কর্ণ্মকর্্তার কর্স্মোস্তৃত জয়পরাজয়ের অভিমান ত দূরের কথা, 
“কোনরূপ কর্মের জন্য আমি দায়ী নহি’ এইভাব চিত্তে পুষ্ট হইয়া 
উঠে এবং পরে স্বভাবে পরিণত হয়। ফলে জীব পরমেশ্বরে সর্কাকর্শ্ম 
সমর্পণ করিয়া ফলকামনাশূন্য হন এবং নিজ্জে কোন এক চালক-চালিত 
যন্্রধর্ূপ হইয়া পড়েন। আর দেহ ইন্দরিয়গণের সাহাযো যয়ংক্রিয় 
যন্ত্রের ন্যায় কর্ম করিয়া যায়। ফলাফলের দিকে আর এঁদের কোন 
লক্ষা থাকার প্রশ্নই উঠে না। উদাহরণস্বরূপ বিদ্বাৎ্চালিত একটা পাখা 
যতক্ষণ বাহিরের কেহ একজন ৪৬/০টা ০% করিয়! ন! দিবেন 
ততক্ষণ পাখ| চলিতে থাকিবে__পাখ। চলার অন্যথা হইবে না এবং 
হয় ও না। যতক্ষণ পরমেশ্বর চালানর ( অর্থাৎ কর্্মকরানর ) প্রয়োজন 
মনে করিবেন, 588০1, ০n করিয়া কাজ করাইয়! লইবেন_কাজ 
করিবে ইন্জ্িয়গণ । এই সব ইন্সিয়ের৷ কর্ম্মাভিনিবেশশৃন্য। অতএব 
তাহার (জীবের ) কর্থফলের কোন সুযোগ ঘটিয়া! উঠে ন| | ইন্জিয়গণই 
ব য বিষয়ে প্রবন্তিত আছে, তাহার! (জীবের!) নিজের! মূলতঃ 
নিন্তিয়, অতএব ফলকামনাশৃন্য । যেমন জড়জগতে কোন একটা যন্ত্র 
নির্মাণের পূর্বের যে পুরুষ যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পান করিয়াছেন, যন্ত্রটা 
সেই পুরুষাধীন এবং যন্ত্রটী সচল অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে সেই পুরুষের 
পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিবে এবং তাহার পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। 
এই চলার ব্যাপারে পরিকল্পনা হইতে সামান্যতম তারতমা, smallest 
eViation সম্ভব নহে । ইন্ত্রিয়ণণই য য বিষয়ে প্রবন্তিত আছে এবং 
জীব শরীর, অন, বুদ্ধি ও কর্্মাভিনিবেশশূন্য ইন্দ্িয়গণের ছারা কর্শ্ম 
করিয়া থাকেন ।৯ "কার্ধাতে হাবশ: কর্ম সর্ব: প্র তিজৈও“পৈ+” 
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অতএব ফলভোগের কোন প্রশ্নই নাই। চক্ষু যখন উন্মিষিত, ততক্ষণ 
সেবিষয়বন্ত দেখিবেই, নিমিষিত হইলে আর দেখিবে না, ইহাতে 
চক্ষুর অধিকারীর ( অর্থাৎ দেহের ) কোনই কর্তৃত্ব নাই। পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসের দ্বারা এই বোধই জীবের কর্তৃত্ব অভিমান ক্ষয় করে। 

চক্ষু কর্ণাদি ইন্ট্ির়গণের প্রস্তুতি এইরূপ যে ইহাতে শক্তি 
(ner৪/) সংযোজিত হইলেই চক্ষু তাহার কাজ করিতে অর্থাৎ 
দেখিতে থাকিবে, কর্ণ তাহার কাজ করিতে অর্থাৎ শুনিতে থাকিবে ॥ 
ইহাতে কোন অন্বথ। হইতে পারে না বা হয় না। তবে এই শক্তি 
সংযোজিত না হইলে এইসব ইন্দ্িয়াদি সম্পূর্ণ নিক্তিয়। এই শক্তি 
বা প্রাণ পরমাত্মার প্রকৃতি ।৯ যখন এই শক্তি তাহার আধার ত্যাগ 
করিয়া! নবীন কোন আধার গ্রহণ করেন, তখনই মতা ঘটে__ইহাই মৃত্যু 
রহস্য। এ প্রসঙ্গে কেনোপনিষদের মন্তবা স্মরণীয় । 

দেহধারীর জৈবিক নিতাকর্শ্মের কর্তৃত্বনাশের কথা বলা হইল। 
এখন প্রশ্ন হইতেছে £ এই প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জৈবিক কর্ণ্মব্যতীত 
সংসার জীবন যাপনে যে কর্ম্ম করিতে হয় ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিয়। 
সেই সব কর্ম করার কৌশল কী? 


£৪ সাংসারিক কর্ম্ম_কে করে? 

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই শ্রীকুষ্ণ বলিলেনং “ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি" 
এবং “সঙ্গং ত্যক্ব” যাহার! কর্শ্ম করেন, সাহার! পদ্মপত্রে জলের ন্যায় 
পাপে লিপ্ত হন না। এই প্রসঙ্গে তিনটা বিষয়ের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন । কর্ম করিতে গেলে Operationally Endproduct 
[ প্রতোক কর্মেরই তাহার কর্তার নিকট কর্ম করার একটা উদ্দেশ্যের 
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প্রয়োজন আছে ] সম্বন্ধে (১) সুনিদ্দিষ্ট একটা ধারণ! করিয়া, তদ্প্রাপ্তির 
জন্য (২) পরিকল্পনা করিতে হয় এবং (৩) পরিকল্পনার পর সঠিকভাবে 
ধাপে ধাপে কাজ করিলে ফলপ্রান্তি ঘটে (Endproduct is achiev- 
৩৭)। এইক্ধপ কর্ম্মপদ্ধতিতে দেখা যাইতেছে যে কোন একটা কর্ম 
করিতে বুদ্ধি, মন ও শরীরের প্রয়োজন ৷ বুদ্ধি Endprঃ০dUc, উদ্দিষ্ট 
বস্তুর পরিকল্পনা করে এবং মন ও শরীর তাহ! কার্যে পরিণত করে। 
পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন! ঠিকভাবে হইলে Endproduct-এর, 
উদ্দিউ বস্তুর সৃষ্টি হয়। ইহাই স্থূলভাবে কর্মফলের উৎপত্তি; এবং 
ইহার উদ্দেশ্যে জীব কর্ম করিতে সচেষ্ট হয় ও কর্ম করিয়া থাকে। 
সকলেই জানেন, প্প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোহপি ন প্রবর্ততে” ; 
অতএব প্রত্যেক কর্্মকর্ত। Endpঃ০৭U০৷-এর দ্বার! লু হইয়া! কর্মে 
প্রবর্তিত হন এবং কর্শ্মফলে আটকা পড়িয়া এক প্রলয়কারী গোলযোগের 
আবর্তে পড়িয়া! যান। তখন সেই আবর্তনীর মধ্য হইতে উত্তীর্ণ হওয়া 
অতিশয় কঠিন হুইয়া পড়ে। অথচ “ন ক্ষণমপি জাতু তিঠতাকর্কৃৎ” ।১ 
তাহ| হইলে দেখা যাইতেছে যে কর্দকরার এমন এক কৌশল আয়ত্ত 
করিতে হইবে, যাহাতে পুরুষের! পরিকল্পিত কর্ম ও করিবে অথচ 
আবন্তিনীর মধো পড়িবে ন।। প্রীকৃষ্ণ এই কৌশল একাদশ ক্লোকেং 
ব্যাখ্যা করিয়া! বলিলেন “ফলত্যাগপূর্কাক মন, বুদ্ধি, শরীর ও ইণ্জিয়গণের 
ন্বার! কর্ম করিবে এবং নিষ্ঠার সহিত কৰ্ম্ম সম্পাদনা পূর্বক “তৎ সর্কং 
ভগবচ্চরণে সমপিতুমন্ত” অর্থাৎ ফলে কর্্-কর্তার কোন অধিকার নাই 
প্মা ফলেষু কদাচন”_-এইভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম করিবে। এইরূপ 
ভাবনায় ছুটা বিশেষ ফল হয়। ০perationally কর্মকর্তার সমস্ত নিষ্ঠা 
ও শক্তি কর প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হওয়ায় কর্ম্মফলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবার 
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সম্ভাবনা! এবং সঙ্গে সঙ্গে “এ ফল আমার প্রাপা নহে” অভ্যাসের 
দ্বার! কর্শসন্নাসের মানসিক ভাবের ( men৷ঞlity-র ) উদ্ভব ও বৃদ্ধি 
পাইবে এবং কর্মের আসল বিষর্দীত একেবারে ভোতা! হইয়| যাইবে 
এবং কর্শ্মফলের অভিমান দূর হইবে । 

এই কৌশলানুযায়ী৯ কৰ্ম্ম করিলে নৈঠিকী শাস্তি পাওয়া যায়। 
এবং এইরূপ অভ্যাসের ফলে বশীকৃত চিত্ত হওয়! যায়। অতএব দেখা 
যাইতেছে জিতচিত্ত মনের দ্বার! (অর্থাৎ বিচার পূর্বক ) কর্দফল ত্যাগ 
করিয়া নবদ্ধার বিশিষ্ট দেহী হওয়া সত্বেও যোগী সুখে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হন। অভ্যাসের ছার! জৈবিক কর্ম যেমন যয়ংক্রিয় হইয়| যায় 
এবং সেই সব কর্মের কর্তৃত্ব একেবারে নাশ পায়, তদ্রপ এইরূপ 
কৌশলীগণের সংসার যাপনের কর্শ্মগুলিও “ভাবে” প্রবন্তিত হয় এবং২ 

ইক্রিয় হইয়া! উঠে । ফলে কর্ম্মকর্তৃত্ব, কর্্মফলসংযোগ, কর্ষোডূত 
পাপ-পুণা বোধ দূরীভূত হইয়! যায় এবং আদিতাবৎ পরমজ্ঞান প্রকাশ 
পায়। এখানেও কর্শ্ব ও জ্ঞানের সমন্বয় । আর এই জ্ঞানের ছার! 
ধৌতপাপ হই! জিতচিত্তগণ “অপুনরাবৃততি” প্রাপ্ত হয়েন।* অতএব 
আরে! দেখ! যাইতেছে, কণ্মানুষ্ঠানে কোন বাতায় ঘটেন| এবং 
কৰ্ম্মত্যাগ ফলত্যাগপূর্ববক কর্শ্মানুষ্ঠানে মূলতঃ কোন পার্থকা নাই । 
এই সকল জিতচিত্তেরা প্নিরগ্রি” অথব| প্অক্রিয়” নহেন। তাহার। 
সন্ন্যাসী ও যোগী ।৪ 


৮.৪ কর্মের কর্তৃত্ব ও ভোর্তৃত্ব সন্ন্ে সাধারণের ধারণ! 
এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সংসারে সাধারণ 
ন্জীব কর্ম করিয়া তাহার কর্তৃত্ব নিজেই গ্রহণ করে এবং যে পর্য্যন্ত এই 
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কর্মসন্লাসযোগ ১০৩ 


সব কর্মের ফল জীবের মনোমত হইতে থাকে সে পর্ধাস্ত তাহার কর্মের 
কর্তৃত্ববোধ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। কিন্তু কর্ণ্মে জয় না ঘটিকা 
কৃতকর্শ্মের ফল অন্তরূপ হইলে কিংবা সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়া পর্যু“াদস্ত 
হইলে ‘হালে পানি না পাইয়া” বলিতে থাকে, *্ভ্রীভগবান্‌ যাহাকে 
যেরূপ কর্ম্ম করান, সে সেইরূপ কর্ণ্ম করে; ইহাতে তাহার কোন কর্তৃত্ব 
নাই । এই সকল কর্ম করিয়া সে নৃতন কর্ম সৃষ্টি করে না, অতএব 
কৰ্ম্মজনিত পাপ-পুণা ফলসংযোগ তাহার ঘটে না। এ সমন্তই বিদু 
করান এবং বিভূই এই সকল কর্ণ্মফলের ভোক্ত! | সে নিজে তাহার 
হাতের পুতুল এবং সমাক্ভাবে পনিমিত্তমাত্র"। পরাজয় জনিত 
ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হইবার পর পুনরায় নিজমুন্তি ধারণ করে এবং স্বীয় 
কর্ম্মের কর্তৃত্ব ও কর্থফলের ভোর্ভৃত্ব নিজেই গ্রহণ করে। কর্ম 
সম্পাদনে এই বিশেষ মানসিক ৪1/27086)ই বিদ্বান ও সাধারণ জীবের 
মধ্যে পার্থকা সৃষ্টি করে । 

এ কারণ সাধারণ জীবগ্রাহা কর্ম সম্বন্ধে সদ! প্রচলিত ধারণা দূর 
করিয়া এই অধ্যায়ে শীকৃষ্ণ সতা তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। 
ইতিপূর্বেই শ্রীক্ বিদ্বান ও অজ্ঞব্যক্তির কর্শ্মাননষ্ঠান পদ্ধতির পার্থকা 
দেখাইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,> 

“সক্তাঃ কর্মণাবিদ্বাংসো। যথা কৃর্ববস্তি ভারত। 
কুর্ঘ্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীযুৰ্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ণ্মসঙ্গিনাম্‌ । 
যোজয়েৎ সর্ববকর্স্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত: সমাচরন্‌ ॥ 

হে ভারত, কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণ যেরূপ কর্ণ্ম করিয়! থাকে, অনাসক্ত 
জ্ঞানী লোকশিক্ষার অভিলাষী হইয়া! সেইরূপ করিবেন। এজন্য 
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১০৪. 


কশ্মাসক্ত অজ্ঞব্যক্তিদিগের' বুদ্ধিভেদ উৎপাদন কর! উচিত নছে। 
কর্মফল নিষ্ফল প্রমাণ করিলে তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত হইবে। সুতরাং 
বিদ্বান ব্যক্তি সাবধান হইয়া! স্বয়ং কর্শ্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত করিবেন। 
বর্তমান অধ্যায়ে শরীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে অভ্যাসের দ্বারা 
জৈবিক কর্ম যেমন স্বয়ংক্রিয় হইয়! যায় এবং সেই সকল কর্ণ্মের কর্তৃত্ব 
একেবারে নাশ পায়, তদ্বূপ ধাহারা “নিপুণতার” সহিত সাংসারিক 
কর্ম করিতে অভ্যাস করেন,» তাহার! শরীর, মন, বুদ্ধি ও কর্শ্মাভি- 
নিবেশ শূন্ত ইন্দিয়গণের দ্বারা কর্ন করিয়া থাকেন । পুনরায় এই সম্বন্ধে 
সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন, 
ন কর্তৃত্বং ন ক্াণি লোকস্য সৃজ্জতি প্রভূঃ | 
ন কৰ্ণ্মফলসংযোগং যভাবন্ত প্রবর্ততে ॥ 
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ৷ 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মৃহাস্তি জ্স্তবঃ ॥ 
ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্বও সৃষ্টি করেন না, কর্ণ্মও সৃষ্টি করেন না, 
কর্মফলসংঘোগ ও সৃজন করেন না ; জীবের স্বভাবই প্রবর্তিত করে; 
এবং ঈশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না; 
অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত ; তাই প্রাণিগণ ভ্রমে পতিত হয়। 
সুতরাং কর্ম সম্পাদনে সাধারণ জীবের যখন পরাজয় ঘটে, তখন 
তাহার হতাশায় যে পবিভুই সব কিছু করেন এবং এই সমস্ত 
কর্ম্মফলের বিভুই ভোক্ত!"”_এইর্ূপ মানসিক ব্যাবহার সম্পূর্ণরূপে 
ভ্রান্ত। আসলে প্রকৃতির গুণস্বর্ূপ সকলপ্রকার কর্ম ইন্দ্রিয়গণ হি 


‘নিষ্পন্ন হইতেছে ।* 
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কর্ধসন্নগাসযোগ ১০৪. 
*.৬ জিতচিত্ত ও ব্রন্মবিদ্‌ কাহারা? 
এই অধ্যায়ের শেষের দিকে এই সকল জ্ঞানী ও ব্রঙ্গবিদের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে আলোচনা কর হইয়াছে । তথায় শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের একটী 
আলেখা অঙ্কন কৃরিয়াছেন।১ "আত্মার জ্ঞানের দ্বারা ধাহাদের অজ্ঞান 
বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞান সূর্ধোর ন্যায় প্রকাশিত হয়। তাহাদের 
বুদ্ধি ঈশ্বরাভিমুখী, ঈশ্বর তাহাদের আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরই তাহাদের 
নিষ্ঠা এবং আশ্রয় । এই সকল পণ্ডিতগণ বিছ্বা! ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, 
চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে পর্যাস্থ তুল্যন্ধপে দেখেন। এই সব 
স্থিরবুদ্ধি, জ্ঞানী ও ্রঙ্গাবিদেরা প্রিয়বন্ত প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন্‌ 
না বা অপ্রিয় বস্তলাভে উদ্দিগ্র হন না। এদের চিত্ত বাহিরের 
বিষয়ে আসক্ত হয় না, তাহার! অস্তঃকরণে শান্তি ও সুখ অসীমভাবে 
অনুভব করেন। ভাহারা জানেন বিষয় হইতে জাত যে সুখ, 
তাহাই দুঃখের কারণ, অতএব তাহাতে আসক্ত হন না। ইহারা 
ইহলোকে কামক্রোধজাত বেগ রোধ করিতে পারেন; ইহাদের 
ক্রীড়াস্থল অস্তবিষয় বা ব্রহ্ম, ইহাদের দৃষ্টি আত্মাতে | ইহার! নিষ্পাপ, 
সংশয়বিহীন, কামক্রোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত সর্বভূতহিতেরত এবং 
আত্মদর্শী। ইহার! বাহ বিষয়বন্ত্ সমূহকে মন হইতে বাহির করিয়া 
নাপিকার মধো বিচরপশীল প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস সম করিয়া জয়ের 
যধো চক্ষু রাখিয়া! ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া, ইচ্ছা, ভয় ও 
ক্রোধশূন্য হইয়! মোক্ষ পরায়ণ হন।” 
কৃষ্ণবাসুদেবের অঙ্কিত এই আলেখা হইতে দেখ! যাইবে অর্চ্ছুন 
নিজেও এরূপ একজন যোগী ছিলেন না। এ কারণ ষ্ঠ অধ্যায়ে, 
অর্জুনকে, “তন্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন”, যোগী হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
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১০৬ শ্রীমস্তগবদূগীতা 
আর অজ্জুনকে সেইরূপ যোগীর অবস্থা পাওয়াইতে শ্রীকৃষ্ণকে বহু 


আয়াস করিতে হইয়াছিল । সময গীতাই তাহার স্বাক্ষর । 
অতএব জিজ্ঞাগুর প্রশ্ন £ এই আলেখাতে জনসাধারণের স্থান 


কোথায়? 





ষষ্ঠ অধ্যায় 
অভ্যাস-যোগ 

৬.১ ভূমিক! 

পূর্বে চারিটি অধ্যায় নি্দিউ ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ণ্ম-সম্পাদন করিতে 
সামা যোগের যে বিশেষ প্রয়োজন এ সম্বন্ধে শীকৃষ্ণ বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন। সামাযোগ বাতীত সম্পূর্ণভাবে নিদ্ধাম কর করা 
একেবারেই অসম্ভব । কিন্তু & সামা যোগে পারদর্শী হইতে হইলে 
কী প্রকার অনুশীলনের আবশ্যক এই অধ্যায়ে শ্রীকষ্ণ তাহার নির্দেশ 
দিয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন, সামাযোগপ্রয়াসী কাহারা? শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের 
এক তালিকা! দিয়াছেন £ “আর্তো ভিজ্ঞাপুরর্ার্থী জ্ঞানী চ”।৯ এ 
বিষয় আরে! পরিষ্কার করিয়া! বুঝাইয়াছেন যে তন্ন কর্মপদ্ধতি 
জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু বিদ্বান্দিগের ( মুনিদিগের ) জন্য ; এবং এই 
সকল মুনিরা জ্ঞানযোগে আবুঢ় হইলে শমই তাহাদিগকে সমুদয় 
স্বল্পবজ্জিত ফোগারূঢ় অবস্থায় উন্নত করিবার কারণ হইবে ।২ অতএব 
দেখা যাইতেছে এই অভ্যাস যোগ এই চারি শ্রেণির জীবের জন্য উক্ত 
হইয়াছিল। জনসাধারণের জন্য নহে ॥ 

সামাযোগ অভ্যাস সম্বন্ধে অৰ্জ্জুন যখন বলিলেন যে “মনের চাঞ্চলা 
বশতঃ এই যোগ আমি দীর্ঘকাল অভাস করিতে পারি ন! এবং মনের 
নিরোধ বাসু-নিরোধের ন্যায় সুদৃদ্কর মনে করি”,* তখন ইহার উত্তরে 
শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাস যোগ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য উপস্থিত করিলেন । তিনি 
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৯৮ আমন্তগবদ্শীত। 


বলিলেন, “মন যে ছুর্দমনীয় ও চঞ্চল, সে বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু 
অভ্যাস ও বৈরাগ্োর দ্বারা মনকে সংযত করিতে পার! যায় । অসংযমী 
বাক্তি সহজে এই সামা-যোগ প্রাপ্ত হয়েন না * কিন্তু সংঘতচিত্ত ব্যক্তি 
যত্ুণীল সাধন দ্বারা ইহ! লাভ করিতে সমর্থ ।৯ 

এই যডুশীল সাধন কী প্রকার তাহা! শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের দশ 
হইতে আঠারো, চব্বিশ হইতে ছাব্বিশ এবং উনত্রিশ হইতে বত্রিশ 
'ঙ্কোকে ব্যাখা! করিয়াছেন। প্রতোক সাধক সাধনের সময় মনের 
এই চাঞ্চলোর পরিচয় পান এবং তাহাকে বশে আনিতে যে কী 
অপরিসীম চেষ্টার প্রয়োজন তাহা বিশেষ করিয়! হৃদয়ঙ্গম করেন। 
শ্রী দুটা শব্দের দ্বার সমন্ত অভ্যাস যোগের প্রকৃতি উদঘাটন 
করিয়াছেন ; “অভ্যাসেন তু কৌস্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে |” অভ্যাস ও 
বৈরাগ্য । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে £ (ক) কীরূপ অভ্যাস? 

ও (খ) কী বিষয়ে বৈরাগা 


৮.২ অভ্যাস যোগ 

অভ্যাস সম্বন্ধে শরীক বলিলেন যে “যোগীবাক্তি নির্জনে নিরস্তর 
অবস্থান করিয়া এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বাক অস্তঃকরণ ও দেহ 
বশীভূত করিয়া! চিত্তকে সমতাযুক্ত করিবেন । শুদ্ধন্থানে কুশের উপর 
ব্যাগ্রাদির চর্ম এবং তাহার উপর বস্তু আবৃত্ত করিয়া খুব উঁচু কিংবা 
“খুব নীচু না হয় এমনভাবে নিজের আসন স্থাপন করিয়া তাহাতে 
উপবেশন; শরীর, মস্তক ও গরীব সম ও সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে 
অন্যান্য দিক হইতে আকর্ণ-পূ্ববক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাবে সন্নিবেশিত 
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অভ্যাদ-যোগ ১০৯ 


করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন । সংকল্পজাত সমস্ত কামলাকে নিংশেফে 
ত্যাগ করিয়! অস্তঃকরণদ্বার| ইন্দরিয়গণকে বিষয় সমুদয় হইতে নিগৃহীত 
করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন এবং ধৈর্যাযুক্ত হইয়! বুদ্ধির দ্বার| মনকে 
আত্মনিবিউ করিয়! ধীরে ধীরে বিরতি অভ্যাস করিবেন, অন্য কিছুই 
চিন্তা করিবেন না । চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে 
সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া আত্মার বশীভূত 
করিবেন ।”১ ইহাই মোটামুটি অভ্যাসের স্বরূপ । ইহ! কী জনসাধারণের 
পক্ষে সম্ভব? 

এখন দেখ! যাউক, বৈরাগ্রোর বিষয় কী? কর্স্মফল-_এই প্রশ্নের 
উত্তরই গীতোক্ত প্রসিদ্ধ কর্ম্মবাদ অর্থাৎ ফলত্যাগপূর্কাক কর্দ সম্পাদন । 
এ কারণ এই অধ্যায়ের. প্রারস্তেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন “যিনি ফলে 
আকাহঙ্খারহিত হইয়! কর্তব্য কর্দ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, 
তিনিই যোগী। কর্মফলত্যাগ করিতে ন! পারিলে কেহ যোগী হইতে 
পারেন ন11” অতএব কর্দফলে সম্পূর্ণ বৈরাগা অবলম্বনপূর্কাক 
কর্মসম্পাদন একমাত্র লক্ষ্য হওয়! কর্তব্য । 

এইরূপ যোগ অভ্যাসদ্বার! মন যখন সর্বতোভাবে সংযতচিত্ত হইয়া 
কেবলমাত্র পরমাস্মাতে নিশ্চলভাবে থাকে, তখনই সকল কামন| বঙ্জিত 
হয়৷ এবং বায়ুপ্রবাহশৃন্য স্থানে জলস্ত প্রদীপ যেরূপ চঞ্চল থাকে 
সেইরূপ আকাম্খামুক্ত সংযতচিত্ত যোগীর মনও অচঞ্চল থাকে ।* 

কিন্তু সাধারণের প্রশ্ন £ এইরূপ অনুশীলন প্রকৃতপক্ষে তাহাদের 
অনুষ্ঠান করা কী সম্ভব? আপাতদৃষ্টিতে এই প্রচেষ্টা কয়েকটি 
অভ্যাস এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মসম্পাদনায় কর্ণ্মফলে বৈরাগা। এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই অভ্যাসফোগই ধ্যানযোগ, অতএব 
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৯১, শ্রীমস্তগবদূগীতা 


খ্যানের সহায়ক কী এবং সাধারণে তাহা কতদূর আয়ত্ত করিতে পারে 
তাহা বিচার কৰিলে শ্রীকৃষ্কোক্ত এই যোগ সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ 
হইতে পারে কি না তাহ। বুঝা যাইবে । 


২.১ অভ্যাস যোগের _ প্রকৃত ধ্যানের সহায়ক হইতেছে ঃ 
নিয়ন্ত্রণ 

দেশ, স্থান, আসন, সঙ্গ, কামনা, শারীরিক ক্রিয়া, দৃষ্টি, আহার, 
বিহার, কর্মপ্রচেক্টা, নিদ্রা, ধৈর্ধা এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্সরিয় £ এই 
সকলের নিয়ন্ত্রণ । এই প্রসঙ্গে ইহ! মনে রাখা প্রয়োজন যে এই 
অভ্যাসযোগ জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু বিদ্বানদিগের জন্য; তথাপি 
এই অভ্যাসযোগের যতটুকু জনসাধারণের পক্ষে পালন কর! সম্ভব 
“ততটুকু অভ্যাপ করিলে, তাহারাও লাভবান হইতে পারে। 

প্রথম ; দেশ কীরূপ হইবে? উপনিষদৃ* বলেন, “বিবিক্ত দেশে” 
অর্থাৎ জনশূন্য স্থান ৷ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “সততমাত্রানং রহসিস্থিত:২ অর্থাৎ 
নির্জনে নিরন্তর অবস্থান। সাধারণের পক্ষে নিরপ্তর সর্বদা নির্জনে 
বাস কর! সম্ভব নহে। তাহার! সংসারী জীব। আজকাল প্রাত্যহিক 
সংসার যাত্র! নির্বাহ পৃথিবীর সর্বত্রই অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। 
এই জটিলতার মধ্যে সময় করিয়া! উপযুক্ত নির্জন স্থান বাছিয়া লইয়া 
দিনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ যাপনকরা একেবারে অসম্ভব না হইলেও 
সুকঠিন। তথাপিও এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে সতাই লাভবান হওয়া 
ায়। গ্রামাঞ্চলে নির্জন স্থান বাছিয়! দিবসের ছু এক ঘন্টা একাকী 
সংঘতচিত হইবার চেষ্টা কর! খুব বেশী একটা কঠিন কাজ নহে। তবে 
এই কাজের জন্য অবসর থাকার প্রয়োজন । কিন্তু বর্তমান কালে 
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অভ্যাস-ফোগ ১১৯ 


জনবহুল সহরে একাজ সুকঠিন। তবে প্রতি সহরেই কিছু না কিছু 
উন্মুক্ত উদ্যান থাকে, যেখানে দিনরাত্রের মাঝে অধিক সময় না 
পাইলেও দ্ব এক ঘন্ট| নির্জন পরিবেশ পাইলেও পাইতে পার! 
যায়। এই সময়ট| সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে বর্তমান জীবনেও 
সফলকাম হওয়া যার । কিন্ত উগ্যানগুলি যখন জনবিরল, তখন 
জনসাধারণের কি সুবিধা হইবে? তাহাদের অবসর কি তখন হুইয়া 
উঠিবে? 

দ্বিতীয় ; স্থান ও আসন : শ্রীরুষ্ণ বলেন, ৯ 

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপা স্থিরমাসনমাত্মনঃ । 
নাত্যুক্ষিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ 

পবিত্র স্থানে কুশ, অজিন ও বনস্ত্রের দ্বারা প্রন্তত অনতিউচ্চ, 
'অনতিনীচ আসনে স্থির হুইয়া উপবেশন। এ প্রসঙ্গে উপনিষৎ 
বলেন,* 

সমে শুচৌ শর্করাবস্ধি-বালুকাবিবজ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ । 

মনোহনুকুলে ন তু চক্ষুলীড়নে গুধানিবাতাশ্রবণে প্রযোজয়েৎ ॥ 

সাধক বিশুদ্ধ, সমতল, প্রস্তর-অগ্নি-ও-বালুকারহিত, নিঃশব্দ, 
'জলাদি উপভোগন্রবাশূন্য ও নির্ববাত একটা গুহাস্থল আশ্রয় করিবে । 

পবিত্র স্থান বলিতে বুঝ! যায় সেই স্থল যেখানে ধ্যানের কোন 
প্রকার বিছ্বের সম্ভাবন| নাই এবং সাংসারিক উপভোগোর উপস্থিতি 
সাধককে বিমোহিত করিতে সমর্থ না হয়। এতদ্বাতীত শুচি, 
বাহ ও অভান্তর শুদ্ধি সম্পাদনেরও প্রয়োজন । বর্তমান জগতে 
উপনিষছুক্রস্থান ও আসন সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু 
গীতার নির্দেশান্ুযায়ী স্থান ও আসন যোগাড় করিতে সাধারণের 
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© 

১১২ শ্ৰমন্তগবদ্গীত! 
অসুবিধা হইলেও, উচ্চ শ্রেণির বিশেষ অসুবিধা হইবার কথা 
নহে। 

তৃতীয় $ সঙ্গ ও কামন! £ এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "একাকী যত- 
চিত্তান্না নিরাশীরপরিগ্রহঃ ১ একাকী, সঙ্গীহীন, নিরাকাজ্খ ও পরিগ্রহ- 
শুন্য হইয়! ধ্যান করিবে। নিঃসঙ্গ ও একাকী হইয়া মনঃসংযোগে 
সচেষ্ট হওয়| সম্ভব হইলেও নিরাকাজ্খ ও অপরিগ্রহ হওয়| সাধারণের 
পক্ষে সুলভ নহে । এ বিষয় পূর্বের আলোচনা করা হইয়াছে । তবে 
পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ের বিচার পূর্ববকথিত মানসিক প্রস্তুতির সহায়ক 
হইবে। 

চতুর্থ ; শারীরিক ক্রিয়া ও দৃষ্টি : উপনিষৎ বলেন,২ “সমগ্রাবশিরঃ 
শরীরঃ” গ্রাবা, মস্তক ও শরীর খজুভাবে স্থাপনপূর্ববক পদ্মাসন বা 
স্বস্তিকাদি আসন বন্ধন করত ধ্যান করিবে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ 
বলেন এনিরুল্পতং স্থাপা সমং শরীরং হৃদীল্দিয়ানি মনসা সন্নিবেশ্য* 
অর্থাৎ বিদ্বানের! বক্ষপ্রদেশ, গলদেশ ও শীর্ধপ্রদেশ উন্নত করিয়া দেহকে 
খজুভাবে স্থাপনাস্তে উপবেশনপূর্বরক হৃদয়ে ইন্জিয়গ্রাম সংস্থাপন ( নেত্ৰ, 
কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্‌ এই পঞ্চেন্দ্রিয় মনের সহিত সংযোগ ) 
করিয়! ব্রক্মতত্্ব চিন্তা করিবে । কৈবল্যোপনিষৎ নির্দেশ দেন,* 

অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়ানি, নিরুধ্য ভক্তা| স্গুরুং গুণমা । 

হৃংপুশুরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিস্তা মধো বিশদং বিশোকম্‌ ॥ 

অত্যাশ্রম ( অর্থাৎ পারমহংস্যাশ্রম ) অবলব্বনপূর্ববক মনের সহিত 
নিখিল ইন্দরিয়গ্রাম নিরুদ্ধ করিবে এবং ভক্তি সহকারে নিজের অভীষ্ট 
গুরুকে প্রণাম করিয়া! হৃৎকমলে রাগদ্বেষাদিবিহীন দুঃখাদি দোষ 
বিরহিত পুরুষকে চিন্তা করিয়া হৃৎকমলের মধাস্থলে বিশুদ্ধ স্ফটিকতুলয 
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হাস্যবদন ওশোকতুঃখবৰ্জিত পুরুষকে ধান করিবে। আর গীতার 
= নিৰ্দেশ,> 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্চলং স্থিরঃ। 
সংপ্রেক্ষা নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ 
প্রশান্তান্না বিগত ভীব্রক্ষচারিব্রতে স্থিত: । 
মনঃ সংযম্য মচ্চিতো| যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ 
+ “দেহ, মস্তক, গ্রীবাদেশকে সরল ও স্থির রাখিয়া ষয়ং স্থির হইয়া 
নাসিকাগ্রেণ দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং অননাদূ্টি হইয়া প্রশাস্তচিত্ত, 
নির্ভীক ও ব্রহ্মচারিত্রতপরায়ণ হইয়া! মনকে সংযত করিবে এবং 
মদগতচিত্ত ও মৎপরায়প হইয়া অবস্থান করিবে |” 
এই সকল উদ্ধৃতি হইতে দেখ! যায় দেহ, মস্তক ও গ্রীব! খজুভাকে 
স্থাপনপূর্কাক পদ্ম প্রভৃতি আসনবদ্ধ হইয়! উপবেশন ; পরে নাসিকাগ্রে 
দৃষ্টি রাখিয়! কিংবা হৃদ্দেশে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংস্থাপন করিয়া! প্রশাস্তচিত্ত, 
নির্ভীক ও ত্রক্মচারিত্রত পরায়ণ হইয়| মনকে সংযত করিতে সচেষ্ট 
হইতে হইবে। এইরূপে ধৈর্ধাযুক্ত হইয়া বৃদ্ধির দ্বারা মনকে আগ্ন- 
নিবিষ্ট করিয়| ধীরে ধীরে বিরতি অভাস করিতে হইবে এবং অন্য 
কিছুই চিন্তা করা চলিবে না। এই প্রকারে সংযতচিত্ত বাক্তি সামা- 
যোগে পারদশী হইয়া নির্ববাণকর্ূপ পরম শান্তি লাভ করেন। 
আপাতদৃষ্টিতে ইহা এক ছুক্কর তপশ্চর্য্যা মনে হয়। কিন্তু এই 
নিৰ্দ্দেশটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এই অভ্যাসটীর কয়েকটা 
ধাপ আছে এবং ধাপে ধাপে অভ্যাস করিলে পরিণামে সমস্ত ক্রিয়াগুলি 
সহজসাধ্য না হইলেও সাধ্যায়ন্ত করা সম্ভব হইবে। যথা_ 
প্রথম-_দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সরল ও স্থির রাখা ; 
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দ্বিতীয়__পল্মাসনে বা স্বন্তিকাদি আসনে সুখাসীন হওয়া ; 
- তৃতীয়_ নাসিকাখ্ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়| অনন্বদৃষ্টি হওয়া ; কিংবা 

হ্বদ্দেশে পঞ্চেন্দ্রিয়কে মনের সহিত সংযোগস্থাপন করা ; 

চতুর্থ- প্রশান্তচিন্ত, নির্ভাক ও ব্ৰহ্মচারিত্রতপরায়ণ থাকা ; 

পঞ্চম_বুদ্ধির দ্বারা মনকে আস্মনিবিষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে বিরতি 
অভ্যাস ; এবং রি 

ষষ্ঠ ও শেষ, অন্যুকিছুই চিন্তা না করা । 

উপরি-উক্ত ছয়টা ধাপের মধো বিকল্প তৃতীয়ধাপ এবং পঞ্চম ও 
ষ্ঠ ধাপাহুযায়ী অনুষ্ঠান সত্যই কঠিন। নচেৎ অন্যান্য ধাপানুযায়ী 
শারীরিক ক্রিয়া বিশেষ কষ্টসাধা নহে । আজকাল প্রায় সর্বত্র, কী 
গ্রামে, কী সহরে, যুবজনের! শরীর গঠনের জন্য বায়ামাগার স্থাপন 
করিয়া কায়, গ্রীব! ও মন্তক সরল রাখিয়| ব্যায়াম অভ্যাস করে। বহু 
স্থলে তাহার! বিবিধ আসনেরও অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছে এবং অনেক 
স্থলে সফলকাম হইয়াছে । তৃতীয় অভ্যাস এমন কিছু হৃদ্ধর নহে। 
সামান্য অভ্যাসে ইহা সহজসাধা হইয়! যায়। প্রশাস্তচিত্ত, নিভীক ও 
ব্রহ্মচারিব্রতপরায়ণ হওয়া অত)স্ত কঠিন। বিশেষ করে আজকাল 
যখন সামাজিক ও সাংসারিক বিধি ব্যবস্থার মানের যথেষ্ট পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে, আমর! যখন যুবক, তখন ছাত্রাবন্থায় 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন আমাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল এবং চারিত্রিক বলই প্রকৃত 
বল বলিয়া জানিতাম। দৈহিক শক্তিকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু 
সেই শারীরিক বল অগ্ঠায়ের দমন ব্যতীত বাবহৃত হইলে গুণ্ডামী বলিয়! 
পরিগণিত হুইত। বর্তমানকালে ইহার প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
প্রশাস্তচিত্তের অবশ্যপূরণীয় সর্ভ পূর্বে ছিল Requirement, সমাজ- 
কেন্দ্রিক জীবন এবং অল্পে তুন্টি ও প্যল্লভসে নিজকর্মোপাত্ং বিত্তং 
তেন বিনোদয় চিভম্‌।” আর বর্তমানে জীবনযাপনের মানের উন্নতির 
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অজুহাতে দিবারাত্র কী করিয়া নিজকর্ম্ম ( পেশ! ) হইতে কিংবা নিজ- 
কর্ণ অবহেল| করত তাহার বাহিরে অর্থোপার্জন করিতে পারা যায় 
তদ্দিষয়ে অমানুষিক পরিশ্রম । ফলে এই মানসিক, স্নায়বিক ও দৈহিক 
পরিশ্রম সাধারণভাবে সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নানাবিধ অসাধারণ 
উপায়ে, এমন কি মাদক দ্রবোর (নেশার ) সাহায্যে সাময়িক স্নায়বিক 
প্রশান্তির দ্বার! পপ্রশাস্তচিত্ত" হয়। আর চিত্তকে ভয়শূন্য করিবার 
নৃতন এক পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা! সর্বপ্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত আচার, 
বাবহার ও সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ্‌ ঘোষণা । এইপরিবেশে গীতোক্ত 
প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক ও ত্রহ্মচারিত্রতপরায়ণ হওয়া সত্যই কঠিন। 
সাধারণে বর্তমানকালে এই পরিবেশে এইরূপ অভ্যাস করিতে 
প্রায়শঃ অকুতকার্ধ্য হইবে । তবে ধাহারা বিদ্বান অর্থাৎ ধাহাদের 
উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের এই সব বাণী ও নির্দেশ, তাহার সচেষ্ট হইলে এই 
অভ্যাস আয়ত্ত করিতে সফলকাম হইবেন। তাহারা পূর্বের ন্যায় 
অন্থুকথিত বিধিনিষেধ সমগ্র অনুসরণ না করিলে কিংবা করিতে ন! 
পারিলেও বহুলাংশে ধর্ম্নান্তুমোদিত-জীবনযাপনে অভ্যন্ত। তাছাড়া 
দৈনন্দিন জীবনযাপনে মোটামুটি ভাবে নিয়মানুবর্জনে ইহারা ক্রমশঃ 
ব্ৰহ্মচারিত্রতপরায়ণ, নির্ভীক ও প্রশ্ান্তচিত্ত হয়েন । 
চতুর্থ ধাপ পর্য্যন্ত সফলকাম হইলে তখন পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধাপ অভ্যাস 
কর! সম্ভব হয়। দেহকে সংযত করিতে পারিলে তখন পঞ্চেন্সরিয়কে 
ংযত করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে । সাধারণভাবে মনই ভোক্তা] ; 
এবং মন ইন্দ্রিয়াদিগের মাধ্যমে বিষয়বন্ত ভোগ করে। অতএব মন 
যদি ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়বন্ত হইতে সরাইয়া আত্মনিবেশনে সচেষ্ট 
হয়, তাহা হইলে যুদ্ধে অৰ্দ্ধেক জয় নিশ্চিত | এ সঙ্বন্ধে পূর্বে* শ্রীকৃষ্ণ 
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আলোচনা করিয়াছেন এবং মন যে অভ্যাসের দ্বার! ইন্দ্রিয়দিগকে 
বিষয়বস্তু হইতে সরাইতে সমর্থ, তাহার বহু অভিজ্ঞতা আছে । লৌকিক 
জীবনে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে ; যেমন শকুন্তলা দুন্মস্তের ধ্যানে 
নিবিক্টচিত্ত, মহ ছুর্ধাসার আগমন ও আহ্বান তাহার কর্ণে প্রবেশ 
করে নাই। অতরূর যাইবার প্রয়োজন নাই ; গত শতাব্দীতে স্বামী 
বিবেকানন্দ যখন বিদেশে, তখন ,তিনি একঙ্জন বিদেশীয়কে তাহার 
সহিত একটা নিদ্দিষ্ট সময়ে দেখা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ 
ভদ্রলোকটা ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়ে. তাহার সহিত দেখ! করিতে 
আসিয়। দেখেন যে য্বামীজ্জী একটা পুণ্তক পাঠ করিতেছেন । ভদ্র- 
লোকটী বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তাহার আগমনবার্ড। শব্দের 
দ্বারা জ্ঞাপন করেন এবং স্বামীন্জী তখন সন্বুদ্ধ হইয়। তাহার এই 
অনিচ্ছাকৃত কর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। ভদ্রলোকটী একটু রূঢ় 
হইয়া, পইহ| স্বামীজীর ইচ্ছাকৃত" এইরূপ অভিমত প্রকাশ কৰিলে 
স্বামীজী বলিলেন, “আপনি এই পুস্তক হইতে যে কোন অংশ আমাকে 
জিজ্ঞাস! করুন, আমি অনর্গল তাহার সঠিক পুনরুক্তি করিতে পারব ৷” 
ভদ্রলোকটা এই ০/411509€ গ্রহণ করিয়| স্বামীজীকে জিজ্ঞাস! করিয়! 
তাহার নিকট হুইতে সঠিক পুনরুক্তি শুনিয়! বিশ্ময়াভিভূত হইয়া 
সাহার ব্যবহারের জন্য ভুরি ভুরি ক্ষম! প্রার্থনা করেন। বর্তমান্‌ 
লেখকের শ্রীমন্‌ রমণ মহধিকে সমগ্র ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিষয় বন্ত হইতে 
সরাইয়] সম্পূর্ণ ৮০৪০৫ ( ভাবশূন্মা) অবস্থায় দেখিবার সুযোগ ঘটিয়- 
ছিল। মহস্ষিদেবের উন্মিলিত চক্ষুত্বয় সম্পূর্ণ নিক্তিয় বলিয়! লেখকের “ 
অনুমান হয় এবং মহধিদেবের সন্নিহিত চতুঃসীমার সমগ্র স্থূল অস্তিত্ব 
লয় পায়। এমন কি তখ-সন্পিধানে প্রায় পাচ ঘণ্টার উপর অবস্থান 
কালে লেখকের সময় ও স্থানের (i & 525০) স্থুল অভিজ্ঞত| 
লুপ্ত হইয়| গিয়াছিল। 
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পঞ্চম ; আহার, বিহার, কর্ম প্রচেষ্টা ও নিদ্রা : শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 
“অতি ভোজনকারীর যোগ হয় না, একেবারে অনাহারী বাক্তির ও 
যোগ হয় না ; অতি নিদ্রালু বা একেবারে জাগরণশীল বাক্তির ও 
যোগ হয় না। নিয়মিত আহার-বিহারকারী, কর্খ-সমূহে নিয়মিত 
চেষ্টাবান্‌, নিয়মিত নিদ্রাজাগরণশীল ব্যক্তির যোগ সংসার-দুঃখ- 
নিবারক হয়।”১ “আহার শুদ্ধৌ সত্শুদ্ধি £ সন্বশ্ুদ্ধৌ ধ্রুব স্মৃতি: ।” 
আহার সম্বন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে আরো বিশদ আলোচনা হইয়াছে ।২ যে 
আহারে আমু, সত্ব, বল, স্বাস্থা, সুখ ও রুচি বুদ্ধি হয় এবং যাহা! 
সরস-স্নিদ্ধ, দেহে সারাংশের উৎপাদক ও তৃত্তিকর, সেই আহারই 
স্বাপ্তিকগণের প্রিয় । অতি কটু, অতি অগ্ন, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি 
তীক্ষ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী এবং দ্ুঃখশোকরোগপ্রদ খাগ্াই রাজসিক 
বাক্তিগণের প্রিয়। আর ঠাণ্ডা, রসহীন, দুর্গন্ধ, পর্যা;ষিত, উচ্ছিষ্ট ও 
অখাদ্ধ যে আহার তাহাই তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় । 

ষষ্ঠ ; ধৈৰ্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় £ সংকল্পজাত সমস্ত কামনাকে 
নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া! অস্তঃকরণ দ্বার! ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় সমুদয় হইতে 
নিগৃহীত করিয়। যোগ অভ্যাস করিতে হইবে এবং টৈর্ধাধুক্ত হইয়া 
বুদ্ধির দ্বার! মনকে আত্মনিবিউ করিয়! ধীরে ধীরে বিরতি-অভ্যাস 
করিতে হইবে : অন্য কিছুই চিন্তা কর! চলিবে না। চঞ্চল ও অস্থির মন 
যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত 
করিয়া আগ্মার বশীভূত করিতে হইবে এবং যোগে সমাহিত চিত্ত, সর্বত্র 
্রঙ্গদর্শী সেই যোগী নিজের আত্মাকে সর্কভূতে অবস্থিত এবং 
সর্বভূতকে সেই আত্মায় অভেদে অবস্থিত দেখিবেন । যোগী সর্বাভূতে 
অবস্থিত গ্ভাহাকে আপনার সহিত অভিন্ন মনে করিয়| ধ্যান 
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১১৮ অমন্তগবদ্গীত| 
করিবেন এবং সর্ববজীবের মুখ দুঃখকে আত্মতুলনায় সমান দেখিবার 
চেষ্টা করিবেন । 

আহার বিহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, 
সে সকল অনুসরণ কর! কঠিন নহে, তবে দীর্ঘ অভ্যাস সাপেক্ষ । কিন্তু 
ধৈর্ধা, মনবৃদ্ধি ও ইন্জিয়াদির নিয়ন্ত্রণ সত্যই সুদুদ্ধর | 

অতএব দেখা যাইতেছে ধীরে ধীরে বিরতি অভ্যাসের ফলে বুদ্ধি 

_ দ্বারা মনকে আত্রনিবিষ্ট কর! অতান্ত সুকঠিন হইলেও সাধ্যায়ন্ত। 

তবে সমভাবে ইহা নিশ্চয়ই জনসাধারণের জন্য নহে। বিদ্বান ও 
যতচিত্তাত্ন। পূর্বেবোক্ততাবে অভ্যাস করিলে সফলকাম হইবেন। আর 
জনসাধারণ অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে এই অভ্যাসযোগের সাহায্য লইতে 
পারে। 


৬.৩ যোগজরষ্টের ভবিষ্যৎ 

পূর্বে আলোচিত অভ্যাস যোগে বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরা যে সব সময়ে 
সফলকাম হইবেন, তাহ সম্ভব নহে । অর্জুন এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণবাসুদেবকে 
একটি প্রশ্ন’ করিলেন, "হে কৃষ্ণ, অন্ধাযুক্ত হইয়! যোগে প্রবৃত্ত হইয়। 
পরে শৈথিলাবশতঃ যোগভ্ষ্ট হইলে যোগসিদ্ধি না পাইয়! যোগী কি 
গতি প্রাপ্ত হন? সংসারসুখ ও ব্রক্গানন্মদুখ__-এই উভয় সুখ হইতে 
বিচ্যুত, নিরাশ্রয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ূপ পথে বিমুঢ় ব্যক্তি কি বিচ্ছিন্ন 
মেঘের স্তায় নষ্ট হয় না?” 

কৃষ্ণবাসুদেবের উত্তর অত্যান্ত উৎসাহবাঞ্জক । তিনি বলিলেন, 
“ইহলোকে যোগভ্ৰষ্ট ব্যক্তির বিনাশ হয় ন!, পরলোকেও বিনাশ নাই ৯ 
অঙ্গলজনক কাজ করিয়া কেহই ছূরগতি প্রাপ্ত হন না। যোগ ব্যক্তি 
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পুণাাস্বা্দিগের লোক প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বহু বৎসর সুখে বাস 
করিয়া সদাচারী ও ভাগাবান্‌ লোকদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন । 
অথবা ধীমান্‌ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন, আর এইরূপ 
যে জন্ম তাহা ইহলোকে অতি দুর্লভ । আর ইহাদের পূর্বজন্মের 
অভ্যাস এই সকল যোগভ্ৰষ্ট পুরুষদিগকে অবশ করিয়া যোগ বিষয়ে 
আকর্ষণ করে এবং যোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাদু হিসাবে বেদোক্ত কর্মের 
সীমার বাহিরে চলিয়! যান। কিন্তু যে যোগী যোগে উত্তরোত্তর 
যত্তমীল, তিনি নিষ্পাপ হন্‌ এবং অনেক জন্ম সংবদ্ধিত যোগে সমাকৃ- 
জ্ঞানী হইয়! পরে শ্রেষ্ঠ মোক্ষ লাভ করেন ।” 

এইরূপে যোগ ও যোগী সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়! শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
যোগী হইতে নির্দেশ দিলেন,” যেহেতু তাহার মতে, (শ্রীকৃষ্ণের 
মতে ) যোগী তপন্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ট, জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ট এবং কগ্মিগণ 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । 

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে যোগন্রষ্টদিগের আলোচনায়ও 
জনসাধারণের সম্বন্ধে কষ্ণবাপুদেব কোন মন্তব্য করেন নি। তাহার 
আলোচনার ক্ষেত্র_ যোগ, যোগী ও যোগত্রষ্ট। 


১) ৬৪৬ 


দ্বিতীয় বিভাগ 
[ সপ্তম অধ্যায়-চতুর্দশ অধ্যায়] 


কৃষ্ণবাসুদেবের স্বকীয় পরিচিতি ও অঞ্জনের বিশ্বরূপদর্শন এবং 
শ্রীকৃষ্ণের মতবাঁদ__পরমাগতি (ভগবৎ) প্রাপ্তির জন্য নৈন্বর্্কূপ কঠোর 
জ্ঞানতপস্য। অপেক্ষা বিকল্প উপায়-আত্মৰিলোপপূৰ্কাক নিষ্কামভাবে 
(অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ) যভাববিহিত সবধর্্দ পালনই সহজসাধ্য। 





সপ্তম অধ্যায় 
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ 


৭.১ ভূমিকা 

ফলত্যাগপূর্ববক কর্ণ্ম করিতে সামাযোগের প্রয়োজন এবং সেই 
সাম্যযোগ আয়ত্ত করিতে যত্ুণীল সাধনের আবশ্যক । অভ্যাস ও 
বৈরাগা এই সাধনের সহায়ক হয় এবং বিশেষ চেষ্টা সহকারে 
অনুশীলনের দ্বার! ( সামা ) যোগ প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

এ কারণ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষের দিকে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে যোগী 
হইবার জন্য নির্দেশ দিলেন। “তশ্মাদ্‌ যোগী ভবার্জ্জুন”।১ আর এই 
অভিমত প্রকাশ করিলেন যে “যিনি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া আমাতে 
চিত্ত সমর্পণপূর্ববক ভজন| করেন, তিনি সমস্ত যোগীদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যোগী।২ এইখানেই গীতার প্রথম বিভাগের পরিসমাপ্তি 
হইল । 

অতঃপর, এই উক্তিতে একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারার আরস্ত 
পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাওয়া যায় । যদিও ইতিপূর্বে এখানে ও 
ওখানে* ইহার সামান্য উল্লেখ আছে, কিন্ত শ্রীক্চ এত পরিদ্ধার ও 
বলিষ্ভাবে এর আগে এরূপ কোন মন্তব্য করেন নাই। এখন 
হইতে পর পর ছুই অধ্যায়ে আরো খোলাখুলিভাবে শ্রীকঞ্চ তাহার 
সামগ্রিক প্রকৃতির বিষয় আলোচন! করিয়! দশম অধ্যায়ে তাহার 
বিভূতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখা! করেন এবং একাদশ অধ্যায়ে বিরূপ 
দর্শন করান। 


১ ৬1৪১ ২ ৬৪৭ ৩1 ২1৬১১৩/৩০১৪।১০-১১,২1২৯১৬৩১১৪৭ 


১৯৪ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 
৭.২ জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ 


আমাদের মনে রাখ! উচিত যে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে দুই সেনা- 
বাহিনীর মধ্যো রথস্থাপন করিয়| শ্রীকষ্ণ সারথি হইয়| সংমূঢ়চেতা 
অজ্জুনকে যুদ্ধে উদ্দীপন! দিতেছেন। যুদ্ধে মৃতা অবশ্যান্তাবী, সে কারণ 
মৃত্যু কি, সে বিষয় প্রথমেই আলোচন! করিলেন। পরে সুপ্রতিষ্ঠিত 
লৌকিক ধৰ্শ্মে ও স্বধর্ন্মে সংঘর্ষ ঘটিলে কি করণীয়, তাহার ও নির্দেশ 
দিয়! কি প্রকারে স্বধর্থানুযায়ী কর্ম করিলে ইহলোকে জয়ী ও 
পরলোকে পরমাশান্তি লাভ করিতে পার! যায় তাহার ব্যাখ্যা 
করিলেন। ইহাতেও দেখিলেন অর্জুনের সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয় 
নাই । অৰ্জ্জুন যাহাতে “মহৎপাপং কর্ড:ম্‌.” মহাপাপ হইতে সম্পূর্ণ- 
কূপে বিগতভী হইয়! শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশমত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে 
সচেষ্ট হন $ এ কারণ সাংখ্যাদিযোগের বিবিধ যুক্তিবাতীত আধুনিক 
চিকিৎসানুযায়ী মধো মধো 91১০০] TherapPyর ন্যায়, আকল্মিক 
শারীরিক ও মানসিক আঘাতের ন্যায় অর্দ্ছুনের সখা ও সারথি যে কী 
বন্ত সে বিষয়ে দু একটা সক্ষেত১ দিয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
হইয়া! তন্িৰ্দ্দেশানুযায়ী কর্ম করিতে অজ্জুনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সাংখাযোগ বর্ণনার পর অৰ্জ্জুন স্থির বুদ্ধির লক্ষণ 
জানিতে প্রশ্ন করেন। উত্তরে শীকৃষ্ণ *স্থিরপ্রজ্ঞের” সংজ্ঞা দেন ও 
ইহার লক্ষণ বর্ণনা করেন। সেই প্রসঙ্গে বলেন, “হে কৌন্তেয়, দুঃখপ্রদ 
ইন্দিয়গণ মোক্ষের ভন্য সচেষ্ট বিবেকী পুরুষেরও মনকে বলপূর্ব্বক 
হরণ করে। এ নিমিত্ত যোগশীল বাক্তি তাহাদিগকে সংযত করিয়া 
এমৎপরায়প” ( অর্থাৎ আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ) হইয়! থাকেন ।” এখানে 
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সামান্য একটু সঙ্কেত। পরে তৃতীয় অধ্যায়ে কর্শ্মযোগ সম্বন্ধে 
আলোচন| কালে প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দিলেন, “তুমি আমাতে সমুদয় 
কণ্ম সমর্পণ করিয়া” 'আমি অন্তৰ্য্যামী পুরুষের অধীন হইয়া কর্ম 
করিতেছি" এইরূপ ভাবিয়া! কামন!, মমতা। ও শোক পরিত্যাগপূর্ববক 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।৯ 

ইহার পর অবতারবাদ প্রসঙ্গে বলেন, “হে অর্জুন, যিনি আমার 
এই অলৌকিক জন্ম ও কৰ্ম্ম ঠিক ভাবে বুঝেন, তিনি শরীর পরিতা!গ 
করিয়| পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না, আমাকে লাভ করেন। 
আসক্তি-ভয়-ক্রোধ-বিবন্জিত ও মদগতচিত্ত হইয়া এবং আমাকে 
অবলম্বন করিয়! বহুবাক্কি, জ্ঞান তপস্যা! দ্বারা পুণাযবস্ত হইয়া আমার 
সাযুজা লাভ করিয়াছেন ও আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন |""ছে পার্থ, 
মনুগ্যাগণ যাহাই করুন, সকল প্রকারে আমাকে অনুসরণ করেন ।”২ 
ভীকৃষ্ণের সঞ্ষেত "তুমি ও, আমি যেরূপ বলিতেছি (অর্থাৎ যুদ্ধ 
কর), সেইরূপ আমার অনুসরণ কর।” পঞ্চম অধ্যায়ে কর্শ সন্নযাস- 
যোগ বিষয়ে আলোচনা সমাপাত্তে পুনরায় আর একটা ইঙ্গিত £ 
পআমি যজ্ঞ তপস্যা সকলের ভোক্তা সেই সর্বলোকের ঈশ্বর, 
অর্বাঙ্গীবের বন্ধু, আমাকে জানিয়া যোগীরা আমার প্রসাদে মোক্ষ- 
প্রাপ্ত হয়েন।” ইহার পর শেষ ও মোক্ষম ইঙ্গিত অভ্যাস যোগের, 
শেষ শ্লোকে, 

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মন| | 
অদ্ধাবান্‌ ভজতে যে। মাং স মে যুক্ততমো| মতঃ ॥৪ 

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন। অজ্জুন ইহার পরেও তদগতচিত্ত হইয়া: 

“্করিয্যে বচনং তৰ" এইরূপ মনোভাব দেখাইলেন না, তখন তিনি: 
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১২৬ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


আপনার প্রকৃতি প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়! বলিলেন, “হে পার্থ, 
আমাতে নিবিউচিত্ত হইয়া এবং একমাত্র আমার শরণাপন্ন হইয়া 
“যোগ অভ্যাস করিলে আমার সামগ্রিক প্রকৃতি অসংশয়রূপে যেভাবে 
তুমি জানিতে পারিবে, তাহা! শুন” ।১ এ কারণ, ইহাই জ্ঞানবিজ্ঞান 
যোগ। কেহ কেহ এই অধ্যায়ে ভগবৎ-পরিচিতির ও ভগবৎপ্রাপ্তির 
উপায় নির্ধারণ কর! হইয়াছে বলিয়! মন্তব্য করেন। আর ভক্তিবাদীরা 
বলেন, আত্সসমর্পণ-যোগ এই অধ্যায় হইতে আরম্ত হইয়া অধ্টাদশ 
অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বিভুতি-যোগের সূচনা 
হুইয়াছে-বল! যেতেও পারে । 


৭.৩ পরা ও অপর! প্রক্কৃতি 

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষঃ ভাহার পর! ও অপর! প্রকৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ 
করিলেন। প্রথমপ্নোকে তিনি বলিলেন, তাহার সামগ্রিক কূপ সম্বন্ধে 
পুর্ণভাবে জ্ঞান ইহুলে আর পুনরায় অন্য কিছু জানিবার থাকিবে না; 
দ্বিতীয় প্লোকে এ বিষয়ে তাহার দৃঢ়মত বাক্ত করিলেন । পরিষ্কার 
করিয়। বলিলেন, “যজ্জ জ্ঞাত্ব। নেহ ভুয়োহন্মঙ্, জ্ঞাতব্যমবশিশ্যতে”ং ; এই 
জানাই শেষ জান! ৷ নিজ্জ প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলিলেন, “সাধারণের জ্ঞেয় 
আমার অক্টধ! নিকষ্ট প্রকৃতি বাতীত চৈতন্যময়ী পরা প্রকৃতি আছে ।+ 
সমস্ত জীবই সেই পর| প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং সেই 
প্রকৃতি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ এবং আম! হইতে 
শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আমাকেই সর্কঞ্জীবের সনাতন বীজ 
বলিয়া জানিওঃ :..কিন্তু জগতীয় জীবগণ অবায়-আমাকে বুঝিতে 
পারে না” 
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৭:৪ বিভূতিযোগের সূচনা 

“এই সকল অল্পবৃদ্ধি সম্পন্ন লোকগণ আমার এই অত্যুত্তম পরম- 
স্বরূপ না জানিয়া অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে। পরস্ত 
যে সকল পুণ্যকর্শ্না ব্যক্তিদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে এবং জরামরপ 
হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ধাহার! আমায় আশ্রয় লইতে যত্তুবান, 
তাহারাই শীতোঞ্চ, সুখত্ঃখাদিরূপ দন্থমোহ হইতে মুক্ত হইয়| সেই 
পরমত্রহ্মকে, সমস্ত অধ্যাস়্কে এবং সমুদয় কণ্দকে জানেন” ।১ এই 
প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের শেষ প্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ তিন অবস্থার 
উল্লেখ করেন । সেই সকল স্বস্থা সমেত তাহাকে জ্ঞাত হইলে যুক্ত- 
চেতারা মরণ কালেও তাহাকে বিস্মৃত হন না। এই তিন অবস্থা 
হইতেছে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ | ইহার বিশদ ব্যাখা! শ্রীকৃষ্ণ 
পরবর্তী অধ্যায়ে করিয়াছেন। 


৭.৫ কাহার! তাহাকে ভজন! করেন? 
এখন দেখা যাউক সাধারণে এই অধ্যায় উক্ত জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ 

হইতে কির্ূপে লাভবান হইতে পারে। এই অধ্যায়ের ষোড়শ শ্নোক- 
উক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাণী ঈশ্বর বিশ্বাসী সাধারণকে বিশেষ উৎসাহ দেয়; 
এর পর একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি ক্লোকে এই উৎসাহ আরে! 
জোরদার হয়। কিন্তু তৃতীয় ও উনবিংশতি শ্লোক-উক্ত বাণী এই 
উৎসাহের প্রতিবন্ধক হয়। ষোড়শ শ্লোকে, 

চতুব্বিধা ভজস্তে মাং জনা: দুকৃতিনোহঙ্জুন। 

আর্ডো জিজ্ঞানুররধার্থা জ্ঞানী চ ভরতর্ধভ ॥ 
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“হে ভরতর্ধভ অর্জ্ছুন, আর্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থকামী ও জ্ঞানী- 
এই চারি প্রকার পুশাবান লোক আমার ভজন। করে”। 

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অনুযায়ী সমগ্র মনুষ্য সমাজে কেবলমাত্র চারি 
শ্রেণির লোক তাহার ভজনা করে $ (দুঃখ) আর্ত ( The world 
weary ) অর্থকামী, জ্ঞানী ও আন্মজ্ঞানাভিলাষী। কিন্ত মনুষ্যা সমাজ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে এই চারি শ্রেণিই সম্পূর্ণ সমাজ ; জ্ঞানী 
ও জিজ্ঞাসু কোটীকে গুটী। কিন্তু আর্ত ও অর্থকামী ত সংসারের 
শতকর| নিরানববই জন | শীকৃষ্ণের মতে ছুঃখার্ভ যখন তাহাদের দুঃখ 
দূরীকরণে এবং অর্থার্থী যখন অর্থলোভে ও. অর্থের সন্ধানে তাহাদের 
নিজ শক্তির উপর আর আস্থা! রাখিতে না পারিয়| এক অদৃশ্ুশক্তির 
উপর নির্ডএশীল হইয়। তাহাকে ভজন! করে, তখন তাহার! নিজেদের 
অহমিক্তার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সতাই পুণাবানের শ্রেণিভূক্ত হয় এবং 
"তাহাকে" স্মরণ করিয়া লে'কোত্র অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। এ কারণ 
ইহার! “সুকৃতিনঃ"। 

তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে মনুষ্যাসমাজের প্রায় সকল শ্রেণির 
লোকই শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী হইতে উৎসাহ পাইতে পারে। জ্ঞানী ও 
জিগ্রাসু সত্যই সৌভাগ্যবান্‌ লোক; তাহারা জ্ঞানসহকারে ভজনার 
দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের “দুরতিক্রম' ওণময়ী মায়!” অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। 
পরস্ত অন্যের! বহুবিধ নিয়ম আশ্রয় করিয়! অন্যান্য দেবতার ভঞ্জনান্তর 
সেই সকল দেবতার নিকট হইতে তাহাদের বাঞ্ছিত কামা বস্তু লাভ 
করে। ইহ! শ্রীকৃষ্ণের বাণী* ; নিষ্ঠার সহিত এইরূপ অভ্যাসের 
ফলে সাধারণে লাভবান হইতে পারে | বস্তু 5ঃ (25 2 matter of 
fact) unconsciously সাধারণে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে 





৯1 21২২২ 


৮৯. 


© 


জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ ১৯৯ 


তাহাদের নিজ্নিক্গ অভিষ্ট-দেবতার নিকটে আপনাদের সুখ দুঃখের 
কথা নিঃসঙ্কোচে জানায় এবং যাহাতে জীবনঘাত্র! সহজ, সুন্দর, সুখে রু 
ও গৌরবের হয় তজ্জন্য তাহাদের ভজন! করে। এই কারণে 
ভারতবর্ষে হিন্দু ও তৎপ্রভাবিত সমাজে বহুদেবতার পূজার প্রবর্তন 
হইয়। অগ্যাবধি প্রচলিত আছে ॥ এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ।১ 

কামৈস্তৈস্তৈহ“তজ্ঞানা: প্রপদ্ান্তেখন্থাদেবতাঃ 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ ষয়া ॥ 

যে। যো! যাং যাং তনুং ভক্ৰঃ অদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি | 

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহ্ম্‌ ॥ 

স তয়া অন্ধয়! যুক্তস্ত্যারাধনমীহতে । 
E লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈৰ বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ 

" প্ৰহুৰিধ কামনায় হৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা নিজ প্রকৃতি ছার! নিয় মিজ্ত 
হইয়| বহুবিধ নিয়ম আশ্রয় করিয়! অন্যান্য দেবতার শরণ লয় ও ভজনা 
করে। এই সকল পৃজকর| যে যে দেবতার মূত্তি শরদ্ধাপূর্বাক অর্চনা 
করিতে ইচ্ছ! করেন, আমি তাহাদিগকে সেই সেই মূ্তিবিষয়ক তাদৃশ 
পরন্ধা অচল| করি। এই সকল ভক্তের! অদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহাদিগোর 
অভীষ্ট দেবতার আরাধনা করিলে, আমারই বিধানে, তাহাদের বাঞ্ছিত 
কাম্যবস্ত লাভ করে।” 


৭.৬ তৎসন্বন্ধে অল্পবুদ্ধি লোকের ধারণ! 
পরস্তু উনবিংশতি শ্লোকে মন্তব্য 
বহনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্থাতে ৷ 
বাসুদেব: সর্ববমিতি স মহাত্মা সুহূর্লভঃ ॥ 
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কেবলমাত্র বহু জন্মের শেষে জ্ঞানবান ব্যক্তি “সমস্ত জগতই 
বাসুদেব এই জ্ঞানে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তৃতীয় শ্লোকের 
উক্তি, 

মনুষ্যাণাং সহজেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে । 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বৃতঃ ॥ 

সতাই সাধারণকে তত্তজ্ঞান লাভে সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহ করে । 
তাহার! যখন শোনে যে সহত্র সহ লোকের মধো দৈবাৎ কেহ সিদ্ধি 
লাভের জন প্রযত্র করেন, আর প্রযত্বকারীদিগের মধ্যে কচিত শ্রীকৃষ্ণের 
পরমা্মাস্বব্ূপকে জানিতে পারেন এবং বহু জন্মের শেষে জ্ঞানবান্‌ 
ব্যক্তি “সমস্ত জগতই বাসুদেব” এই জ্ঞানে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, 
তখন তাহাদের আত্মজ্ঞান লাভে আর কোন উৎসাহ থাকে ন! । তবে 
এই সকল উক্তি ও মন্তব্য জনসাধারণের জন্ম করাও হয়নি। 7 

একথ| অতি সতা যে জনসাধারণের পক্ষে আত্মতত্ব জ্ঞান লাভের 
চেষ্টার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই এবং এইরূপ চেষ্টা করিলেও 
তাহার সফলতার সম্ভাবনা অতিশয় বিরল। তাই বলিয়! তাহার! 
যে সীতোক্ত বাণী হইতে দৈনন্দিন জীবন যাপনে কোনরূপ সহায়তা 
পাবে ন! তাহা নহে। তাহারও পায়, তবে প্রত্যক্ষভাবে নহে, 
স্পরোক্ষভাবে_-লোকপালদিগের জীবনযাপনের ছায়ায় । এই প্রসঙ্গে 
এই ছুইটা শ্লোক» বিশেষ যত্তপহকারে প্রশিধান কর! উচিত। কুষ্ণ- 
বাসুদেব পরমাগতি প্রাপ্তির দুইটী ভিন্ন ভিন্ন পন্থার বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে একাধিক বার তাহার নির্দেশ দিয়াছেন। 
প্রথম, জ্ঞানের মাধামে, “বাসুদেব: সর্ববমিতি”* _ইহার উপলব্ধি; আর 
দ্বিতীয়, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বভাববিহিত ধৰ্ম্ম পালন করিয়া প্রতিদিন 
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নিরস্তর “তাহার” স্মরণের? মাধামে ॥ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাস্তববাদী ১ 
সে কারণ তাহার মন্তব্য 
মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে ॥ 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তন্বতং ॥ 
আর কোটার মধ্যে যে গুটী কয়েক তাহাকে জানিতে পারেন, 
তাহার! তাহাকে জানেন, কিন্তু “বহুনাং জন্মনামস্ত্ে”, বহু জন্মের 
শেষে। পরস্ত্ এই গুটী কয়েক জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ব্যতীত আর সকলেই 
তাহাদের প্রাতাহিক জীবন লইয়া বাস্ত। সে কারণ, তাহাদের সম্বন্ধে 
মন্তব্যৎ 
রাজবিদ্যা। রাজগুহাং পৰিভ্রমিদমুত্তমম্‌ । 
প্রতাক্ষাবগমং ধর্ধ্যাং সুসুখং কর্ত-মবায়ম্‌ ॥ 
অনন্বচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিতাযুক্ত স্য যোগিনঃ ॥ 
অনন্যা ্চিন্তয়ন্তে। মাং যে জনাঃ পর্যাপাসতে | 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্‌ ॥ 
অতএব এই কারণ এই বিকল্প পন্থাই গুহাাতিগুহা* এবং ইহাই 
পরম পবিত্র, সুখবোধা, ধর্মসম্মত, সুখসাধ্য ও অক্ষয় ফলপ্রদ । 
শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে গীতোক্ত বাণী 
সাধারণতঃ বিছজ্জনের জন্য। তাহার! ফলতা।গপূর্বক কর্ম্ম করিবেন 
এবং লোকপাল হিসাবে লোক সংগ্রহার্থ শান্তান্যায়ী কর্শ্বপ্রবর্তক ও 
কর্দনিবর্ভক কর্ধ-অনুষ্ঠানপূর্বক পাধারণকে তাহাদিগের কর্ধানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত করিবেন । ইহারা কখনই কর্শ্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন 
করিবেন না এবং এই সব জনসাধারণ যেন জানিতে না পারে 
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তাহাদিগের আরাধ্য দেবতার নিকট হইতে প্রাপ্ত বাঞ্ছিত কামা- 
বস্ত বিনাশশীল। একারণ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে’ নির্দেশ 
দিয়াছেন যে সর্বজ্ঞ বিছ্বান্‌ বাক্তি এই সকল অজ্ঞ ও মন্দমতিদিগকে 
বিচলিত করিবেন না, পরস্ত বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরা স্বয়ং শান্্রানুষায়ী সর্ব 
প্রকার কর্মানুষ্ঠান পূর্ববক অজ্ঞদিগকে ন্যায়ানুমোদিত কর্শ্মাচরণে প্রবৃত্ত 
করিবেন। 


৭.৭ সাধারণ লোকের মোহ প্রাপ্ডির কারণ ও তাহ। 
দূরীকরণের উপায় 

এতন্বাতীত আর একটা অতাস্ত গুরুতর ব্যাপারে এই অধ্যায়োক্ত 
ভ্রীকৃষ্ণের বাণী জনসাধারণের জীবনযাপনে সহায়ক হইতে পারে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ জানেনং যে সাধারণ মনুস্থোর তাহার 
অবায় ও অতুৎকুষ্ট যরূপ অবগত না হইয়া তাহাকে মনুষ্য, মীন ও 
কুর্মাদি ভাবাপন্ন মনে করে ; এবং এই সকল উপাসকেরা” স্বীয় প্রকৃতির 
বশীভূত ও নানাপ্রকার কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়! গতানুগতিক 
নিয়ম অবলম্বনপূর্র্বক ভূত, প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধন! 
করিয়। থাকেন। ইহা প্রায় সর্বজন বিদিত যে জনসাধারণ তাহাদের 
জীবনে আপদ বিপদ নিবারণ করিতে এবং সাংসারিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি করিতে স্বকীয় শক্তিতে সকলকাম না হইলে অদৃশ্যশক্তির 
উপাসনা করে ও প্রচলিত বিধি অনুসারে শ্রদ্ধাসহকারে এই অদৃশ্ঠা- 
শক্তিকে নানারপে স্থুল মুত্তিভাবে পূজা করে এবং নিপীড়িত ও বিক্ষিপ্ত 
চিত্তে যথেষ্ট সাস্তুনা পায়। তারপর এই শাস্তমন লইয়া উৎসাহের 
সহিত সংসার যাত্রায় পুনরায় অগ্রসর হয়। ইহাতে জনসাধারণের 
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মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ এবং পরাজয়ের গ্রানি ও মৃত্যজনিত ক্ষয়ক্ষতি 
বহুলাংশে দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল দেবতার অর্চ্চনায় 
যাহা আবশ্যক, তাহা পৃজা বিধির প্রতি নিষ্ঠা ও দেবদেবী্ন প্রতি 
শ্রদ্ধা । এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাণী পুনরুক্তি করিতেছি, “যে যে ভক্ত 
অদ্ধাসহকারে যে যে দেবতার অর্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমিই 
তাহাদিগকে সেই সেই মৃত্তিবিষয়ক দেবতার অচল! শ্রদ্ধা প্রদান 
করিয়| থাকি; ইহারা সেই শ্রদ্ধা সহকারে সেই সকল দেবতার 
আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং আমারই বিধানে সেই সকল দেবতার 
নিকট হইতে হিতকর অভিলধিত সকল পাইয়া থাকে ; [যদিও 
ইহার! জানে না যে এই সকল দেবতা-লব্ধ ফল বিনাশশীল ৷ ]”৯ 

ইহাতে জনসাধারণ তাহাদের বর্তমান সমস্যাবহুল জীবনে ছুই 
প্রকারে লাভবান হইতে পারে। প্রথমতঃ, সাংসারিক জটিলতায় 
মানসিক বিক্ষিপ্তিতে সমতা ও শান্তি এবং দ্বিতীয়তঃ, অবায়, পরমত্রক্ষে 
প্রায় অসস্তাবা মনস্থৈর্যোর পরিবর্তে স্বীয় ইউদেবতার ( ইষ্ট মৃ্তির ) 
প্রতি সশ্রদ্ধ প্রীতি, নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতা ও তঙ্জনিত সুখ ও যন্তি। 
ইহ! আজকালকার সমাজ ও সংসারে বড় কম লাভের নহে । 


৭.৮ গীতায় মুস্তিপুজা 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে ভারতবর্ষে বহুবিধ মুত্তিতে পরমন্্মের 
পূজা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে এবং বর্তমানেও ইহার 
কোনরূপ অন্যথা হয় নাই। এই সুদীর্ঘ কালে প্রাচীনপস্থী হিন্দুধৰ্মীয় 
বাতীত অন্যান্য বহুবিধ ধর্ম-সংস্কারেরা হিন্দুদের আচরিত এই মৃত্তি- 
পূজার উপর আঘাত হানিয়াও ইহার সমূল বিনাশ করিতে পারেন 


1 
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নাই। কোন একটী In$itUuti০nএর ভিত্তি সতোর উপর ন্যস্ত হইলে 
তাহাকে মহান্‌ কালও নষ্ট করিতে পারেন না । 

অতএব যখন" দেখা যাইতেছে যে এই মৃর্তিপূজা ভারতবর্ষে 
এখনে! বহাল তবিয়তে বজায় আছে এবং জনসাধারণের উৎসাহে 
ব্যক্তি. বিশেষের পৃজ৷ বর্তমানে সার্ক্জনীনর্ূপ লইয়! আরে! ব্যাপকভাবে 
সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইতেছে, তখন এইরূপ ধারণা করা বোধ হয় 
ভুল হইবে ন| যে এই মৃর্তিপৃক্জার ভিত্তি দৃঢ় এবং সতামূলক। এই 
পটভূমিকায় এই সম্বন্ধে কৃষ্ণবাসুদেবের অভিমত আলোচন! করিয়া 
দেখা যাইতে পারে ॥ 

গীতায় দশটী ক্লোকে শ্রীকৃষ্ণ’ এইরূপ পূজা সম্বন্ধে ডঠাহার নির্দেশ 
দিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যানকালে তিনি বলিলেন 

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্‌ । 
মম বক্সানুবর্প্তে মন্ুস্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 

“যাহার! যেভাবে আমাকে ভঞ্জন! করে, আমি তাহাদিগকে সেই- 
ভাবে অনুগ্রহ করিয়! থাকি ; মনুস্কাগণ যাহাই করুক, হে পার্থ, তাহার! 
সকল প্রকারে আমারই ভজনমার্গের অনুসরণ করে|” তিনি বাণ্তব- 
বাদী; একথা! তাহার জানা ছিল যে শুদ্ধচেত| ও বিদ্বান সমাজের 
পকোটাকে গুটা” ; ইহাদের বাহিরে বিরাট জনগণ রহিয়াছে । তাহারা 
জ্ঞানযোগ কিংব! নিক্ামভাবে স্বভাববিহিত স্বধশ্-পালন করিতে সম্পূর্ণ 
অপারগ । এই সকল অজ্ঞদ্িগের পক্ষে সকামভাবে নিজ নিজ ইষ্ট 
দেবতার পুজা সহজ এবং তাহারা তাহাতেই অভান্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 
এরূপ পুজ। ভাহারই পুজা এবং ইহার কারণ দেখাইয়া! ঘোষণ। 
করিলেন” 
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কাজ্ন্তঃ কম্মণাং সিদ্ধিং যজস্ত ইহ দেবত৷ঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ 

যে মন্নন্যলোকে যজ্ঞাদি কাৰ্য্য অচিরকালেই ফল দেয় ; এই 
নিমিত্ত কর্মফলাকাজ্জী মনুস্যেরা ( ইন্দ্র প্রভৃতি ) দেবতাগণকে ভজনা 
করিয়া থাকেন। এই সকল সাধারণ ব্যক্তির! বহুবিধ কামনাক্ষ 
হৃতজ্ঞান। তাহার! নিজ নিজ প্রকৃতি দ্বারা নিয়মিত হইয়! বহুবিধ 
নিয়ম আশ্রয় করিয়! অন্যান্য দেবতার শরণ লয় ও ভজন! করে ॥ কিন্তু 
তাই বলিয়া যে ইহারা অসৎ আচরণ করে তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ- 
দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন? যে “এই সকল ভক্তের! যে যে দেবতার মৃভি 
অদ্ধাপূররক অর্চ্চন| করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহাদের সেই সেই 
মৃন্তি বিষয়ক দেবতার প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা অচল! করি এবং এই সকল 
ভকের! শ্রদ্ধাযু হইয়া যে যে দেবতার আরাধন! করেন, আমারই 
বিধানে, সেই সকল দেবতার নিকট হইতে তাহাদের বাঞ্ছিত কামাবস্ত 
লাভ করেন।” তবে এই প্রসঙ্গে একটু সতর্ক করিয়া অভিমত প্রকাশ 
করেন যে “্হহার| অল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন ; ইহাদের প্রাপ্ত বাঞ্ছিত কামাবস্ত 
বিনাশশীল ; এই সকল দেবতাদিগের আরাধনাকারীগণ বিনশ্বর 
দেবলোক প্রাপ্ত হন ; পরমাগতি-লাভ করিতে অসমর্থ হয়েন।” পরে 
এ বিষয় আরে! পরিষ্কার করিয়| দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিলেন;২ যে 
“শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে, ভক্তিভরে, যে সকল ভক্ত অন্য দেবতাদের পূজা! 
করেন, তাহারা আমাকেই পূজা করেন; শুধু তাহাই নহে, ধাহারা 
আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি 
সেই সকল ভক্তগণের প্রদত্ত তৎসমুদয় প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি।” 
কিন্তু এখানেও সেই পূর্বব সতর্কতা__এই সকল পৃজা অবিধিপূর্বক = 
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এসে কারণ ইহারা নির্ববাণলাভ করেন না» পুনরায় সংসারে আগমন 
=করেন। 

অতএব দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মতে মৃত্তিপূজা কোন অংশে 
শভাৎপর্ধাহীন নহে। পরস্তু যাহার! শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান গোষ্ঠীভুক্ত 
ননহেন, তাহাদের পক্ষে এইরূপ পূজা প্রশস্ত, সুলভ ও আয়াসসাধ্য এবং 
স্ভাহার| অনতিবিলম্বে তাহাদের বাঞ্ছিত কামাবন্তলাভ করিয়া সহজ ও 
শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে সমর্থ হন। অবায় পরমত্রক্ষের ধারণা 
স্তাহার| করিতে পারেন না এবং বোধ হুয় করিতে চাহেন ও না| । 
সইহাই মুণ্তিপূজার অতিশয় দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের কারণ । 





৮.১ ভূমিক। 

সপ্তম অধ্যায়ের শেষের দিকে? পুণ্যক্া ব্যক্তিরা কীভাবে তাহার 
আশ্রয়ে থাকিয়া পরম্রহ্ম লাভ করিতে পারিবেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
উল্লেখ করেন। বর্তমান অধ্যায়ে এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন । 
তিনি বলিলেন,২ “হে পার্থ, অভ্যাসযোগ দ্বারা (যাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও 
বর্তমান অধ্যায়ে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে ) 
অনন্য চিত্তে সেই দিবা পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাহাকেই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়।” 


৮.২ ব্রক্মযোগ 

ষ্ঠ অধ্যায়ে বণিত অভ্যাসযোগ সমভাবে পালন কর! দু্ষর। 

আর বর্তমান কালে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্দিষ্ট ব্রক্মলাভের পন্থা” সুহৃক্ধর | 
সর্বন্ধারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। 
মৰ্ঘ্য্যাধায়াস্বনঃ প্রাণমাস্থিতো ঘোগধারণাম্‌॥ 
ওযিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌ । 
যঃ প্রয়াতি তাজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 

“সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযম করিয়! মনকে হৃদয়ে নিরোধ করত জ- 
মধ্যে প্রাণকে রাখিয়া আত্মস্থৈর্য্য অবস্থিত হইয়া ও এই একাক্ষর ব্রহ্ম 
উচ্চারণপূর্কাক আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া 
প্রয়াণ করেন, তিনি পরমাগতি লাভ করিয়া থাকেন ।” 
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এই শ্লোকদ্বয়বণিত ব্ৰহ্ম লাভের উপায় বিশ্লেষণ করিলে দেখা 

যাইবে যে ইহা পূর্বাবর্ণিত পন্থা! অপেক্ষা কঠোরতর। পরীর এই 
দুশ্চর তপশ্চর্যার বিষয় অবগত এবং ইহা যে সহজসাধ্য নহে 
একাধিবার তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। এ কারণ ব্রহ্ম লাভের অনায়াস- 
লভ্য বিকল্প উপায় কি তাহা পর পর তিনটা শ্লোকে’ নির্দেশ 
দিলেন ঃ 

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিতাশ: । 

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিতাযুক্রস্য যোগিনঃ ॥ 

মামুপেতা পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশতম্‌ । 

নাগ্রুবস্তি মহাত্মান: সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ 

আব্রক্গভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবপ্তিনোহজ্জুন । 

মামুপেতা তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে ॥ 


“হে পার্থ, অনন্য মনে খিনি আমাকে প্রতিদিন নিরন্তর স্মরণ করেন» 
সেই সমাহিত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হন। 
মহাস্নার আমাকে পাইলে পুনরায় দুঃখের কারণ ও আলয় স্বরূপ 
অনিত্য জন্মপরিগ্রহ করেন না; যেহেতু তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। 
হে অর্জুন, ব্রহ্ম লোক হইতে ও ( অপ্রাপ্তজ্ঞান ) জীবগণ পুনরায় জন্ম 
গ্রহণ করিয়া থাকেন; হে কৌস্তেয়, কিন্তু আমাকে পাইলে আর 
পুনৰ্জ্জন্ম হয় না।” 

এই শ্লোক তিনটা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে শ্রীকৃষ্ণ সর্কাবিষয়ে 
তাহার উপর নির্ভরশীলতাকে পরমা গতি প্রাপ্তির জন্য সুকঠিন 
তপস্পর্ধার বিকল্প সহজসাধ্য উপায় বলিয়া নিশ্চিত করেন ।* পুনরায় 
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একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকে এ বিষয়ে আরো! স্পষ্ট করিয়া, 
বলিলেন১ 

অবাক্তোহক্ষর ইতুাক্তত্তমাহু: পরমাং গতিম্‌ । 

যং প্রাপ্য ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 

পুরুষ: স পরঃ পার্থ ভক্তা! লভাস্তনন্যয়া ॥ 

যস্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ 

“এই যে অব্যক্তভাবের কথ। বলিলাম উহাই অক্ষর, উহাকে 
পরমাগতি বলে। যাহাকে পাইলে পুনরায় প্রত্যাববত্ত হইতে হয় 
না। তাহাই আমার পরমধাম (পরমন্বর্ধপ )$ হে পার্থ, জীবসকল 
স্বাহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে, যিনি এই সমস্ত বিশ্বে 
বাপ্ত রহিয়াছেন সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে এঁকান্তিকী ভক্তির দ্বারা 
লাভ করা যায়।” পরে এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেং মন্তব্য, 
করেনঃ 

বেদেষু যজ্ঞেযু তপঃসু চৈ দানেষু যৎ পুণাফলং প্রদিষ্টম্‌ । 

অত্যেতি তৎ সৰ্ববমিদং বিদিত্ব। যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাগ্াম্‌ ॥ 

বেদ পাঠে, যজ্ঞে, তপোনুষ্ঠানে ও দানে যে পুণাফলের কথা! আছে 
যোগী ( মংকথিত ) এই তত্ব সকল জানিয়! সে সমস্ত অতিক্রম করেন 
(অর্থাৎ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল লাভ করেন ) এবং জগতের মূলকারণ 
পরমপদ প্রাপ্ত হন। 

এতক্ষণ ব্রহ্মলাভ অর্থাৎ ব্ৰহ্ম হওন কী করিয়! সম্ভব হয় তাহার, 
আলোচন! করা হইল। কিন্তু ব্রহ্ম কি, তাহার স্বরূপ কি এবং সেই 
সংলগ্ন অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা এই অধ্যায়ে হইয়াছে । অধ্যায়ের 
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প্রারস্তে অর্জুন ছ'টী বিষয়ে শ্রীরুষ্ণের অভিমত জানিতে চাহেন। এই 
ছ'টা বিষয় £ 


১। সেই ব্ৰহ্ধকি? 
২। অধ্যাত্কি? 
৩। কর্খকি? 


৪। কাহাকে অধিভূত বলে? 

| অধিদৈব ৰা কি? এবং 

৬। অধিযজ্ঞ কে? তিনি এই মর দেহে কি ভাবে আছেন? 
মরণকালে সমাহিত যোগী কেমন করিয়া তাহাকে জানিতে পারেন? 


৮.৯.১ ব্ৰহ্ম কি? 
প্রথম প্রশ্ন, ব্রহ্ম কি? এ প্রশ্নের উত্তর হিন্দুর সকল ধর্শশান্ত্রে প্রায় 
সর্বত্র আছে। আমাদের বর্তমান আলোচ্য গীতা, এবং যেহেতু গীতা 
উপনিষৎ সমূহ দোহন করিয়! সৃজিত হইয়াছে, সে কারণ সমস্ত সংশ্লিষ্ট 
উপনিষহুক্ত বাণী এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা! করিবার চেষ্ট| করা 
হইয়াছে। 
গীত| বলেন, “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম*১ __অক্ষরই পরম ব্রহ্ম ; অর্থাৎ 
যাহার ক্ষয় নাই, তাহাই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ । পরে বলিলেন, 
কবিং পুরাণমন্শাসিতারমণোন্ণীয়াংসমনুল্মরেদ্‌ যঃ । 
সর্ববস্য ধাতারমচিন্তযক্ূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 
ব্ৰহ্ম সর্বজ্ঞ, অনাদিসিদ্ধ, বিশ্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্মতর, সকলের 
পালক, সূর্ধোর ন্যায় ্বত:প্রকাশ এবং অজ্ঞান-অন্ধকারের উপর অবস্থিত 


দিব্যপুরুষ | 


৯1 শত ২ ৮৯ 


ব্ৰহ্মযোগ ১৪৯. 


পুনরায় বলিলেন১ 
পরস্তস্মাত্ত, ভাবোহন্যোহবাক্তোহবাক্তাৎ সনাতন: | 
যঃ স সর্বেবষু ভূতেষু নস্তাৎসু ন বিনশ্তাতি ॥ 
অবাক্তোহক্ষর ইত্াক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌ । 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
পুরুষ: স পরঃ পার্থ ভক্তা! লভা্নন্াযা । 
যস্াস্থংস্থানি ভূতানি যেন সর্বামিদং ততম্‌ ॥ 

শ্চরাচরের কারণভূত, অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ইন্ডরিয়াতীত যে একটা 
সনাতনভাব আছে, তাহা সকলভূত বিনষ্ট হইলেও নাশ প্রাপ্ত হয় না । 
এই যে অবাক্তভাবের কথ। বলিলাম, উহাই অক্ষর, উহাকে পরমাগতি 
বলে; যাহাকে পাইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই 
আমার পরম ধাম ( স্বরূপ )" এবং শেষ করিলেন এই মন্তব্যৎ করিয়া 

অতোতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা 
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্‌ ॥ 

“যোগী মৎকখিত এই তত্ব সকল জানিয়! যজন, যাজন, অধ্যয়ন, 
অধ্যাপনা, তপোনুষ্ঠান ও দান জনিত পুণ্যফল সমস্ত অতিক্রম করেন 
(অর্থাৎ তদপেক্ষ। শ্রেষ্ঠকল লাভ করেন) এবং জগতের মুলকারণ' 
পরমপদ প্রাপ্ত হন।” 

উপনিষৎ বলেন, 

গু আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। 

অ ঈক্ষত লোকান্‌ নথ সৃজা ইতি ॥১॥ 
স ইন্মালোকানসৃজত ॥২॥ 
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এই পরিদৃশ্থামান্‌ পদার্থপুঞ্জ সৃষ্টির অগ্রে একই আত্মার স্বরূপে 
অবস্থিত ছিল। অন্য কিছুরই কোন প্রকার ব্যাপার (বা অর্থক্রিয়া ) 
ছিল না,_ক্ষয়শীল কোন পদার্থই বিদ্যমান ছিল না । উৎপত্তির আগ্রে 
নাম ও রূপ অপ্রকাশ ছিল, কেবল আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন । সৃষ্টির 
শেষে জগতের নাম ও কূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দারা জগৎ অনেক 
"শব্দের বাচ্য ও অনেক জ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়াছে, আবার অনেক সময় 
একান্নরূপে ও জ্ঞেয় হইয়াছে । 

ব্যাপার বিশিষ্ট অথব! অব্যাপার অন্য কোনও বস্তু ছিল ন! | নান্যুৎ 
কিঞ্চনমিষৎ__এই উক্তিতে-__বিশেষ করিয়] বল! হইল যে আত্ম! ব্যতীত 
অন্য কিছুই ( কিঞ্চন--কিঞ্চিৎমাত্ৰ ) ছিল ন। পাছে পরিদৃশ্থামান পদার্থ- 
পুঞ্জ দেখিয়! জীবের মনে কোনরূপ সংশয় হয় তাহা নিরাকরপার্থ 
বিশেষভাবে এই উক্তির প্রয়োজন । 

এখন প্রশ্ন, তাহা হইলে কি প্রকারে এই দৃশ্যমান্‌ জগৎ সৃষ্ট হইল? 
উপনিষৎ বলেন “তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।” তখন 
অতিরিক্ত প্রশ্ন £ e 

"কোহয়মাক্সেতি”, কে সেই তিনি? “বয়মুপাস্মহে”, “কতরঃ স আস্ম!ঃ 
যেন ব| পশ্যতি যেন বা শুণোতি যেন বা গন্ধানাজিদ্রতি যেন বা বাচং 
ব্যাকরোতি যেন বা যাত চাস্বাদ্ব চ বিজানাতি।”* আমরা যে 
আত্মার আরাধন! করিতেছি £ ইনি কে? তিনিই একমাত্র উপলব্ধা 
পুরুষ ; যিনি নেব্রদবারা বূপদর্শন করেন, যিনি কর্ণদবার! শব্দ শ্রবণ করেন, 
যিনি স্রাপদ্বার। গন্ধের আপ্রাণ করেন; যিনি ব্যাক্করণের দ্বার! 
নামাত্মক বাক্যের স্ফুরণ করেন এবং যিনি রসনাদার! স্বাছু ও অস্বাদু 
পরিজ্ঞাত হইতে পারেন । তিনিই কেবল প্রতীতি করেন। সেই 
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কারণ তিনিই আত্মা; আর চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির দ্বারা প্রতীতি হয়, 
অতএব তাহার! আত্মা হইতে পারে না। 

উপনিষধ ইহার পর শেষের দিকে আরো! পরিষ্কার করিয়া 
বলিলেন,১ 

সৰ্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্িতং প্রজ্ঞানেত্রো লোক: । 
প্র্ঞ| প্রতিষ্ঠা । প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥ 

যাহ| কিছু সৃষ্ট তৎসনুদয় ব্রদ্ধ পরিচালিত ৰ! প্রজ্ঞাই ইহাদের 
প্রবর্তক ; সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার সময়ে প্রজ্ঞান ব্রহ্মোই 
প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রঞ্জাশরয়_-ব্রহ্মাশ্রয় । সমস্ত লোকই ( সৃষ্টি ) প্রজ্ঞা- 
চক্ষু, জ্ঞাননেত্র; সমস্ত জগতেরই প্রতিষ্ঠা স্থান প্রজ্ঞাই ; অতএব 
প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম ।২ 

উপরি-উক্ত খখেদীয় উপনিষদের বাণী প্রাচীনতম ন! হইলেও একটা 
সুপ্রাচীন উপনিষদের উত্তি। এখন দেখা যাউক, যঞ্ছুর্কেদীয়, 
অথর্কবেদীয় ও সামবেদীয় উপনিষৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কি বলেন ॥ 

সামবেদীয় সন্নযাসোপনিষৎ বলেন £* 

বিদ্ধয়া মনসি সংযোগা মনসাকাশশ্চাকাশাদ্‌ বায়ুর্বায়ুর্জ্জোতি- 
্দোতিয অপোহদ্ভ)ঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ইত্যেষাং ভূতানাং অ্ৰহ্ম 
প্রপছাতে অজরমমরমক্ষরমবায়ং প্রপদ্যৃতে | 

বিদ্যার অর্থাৎ ত্রহ্মহরূপ জ্ঞানের অধিকরণ মন, সেই মন হইতে 
আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, এই প্রকারে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু 
হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতি: হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এবং পৃথিবী 
হইতে ভূত ও দেহাদির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ব্রক্মই বিদ্বান্‌ অর্থাৎ 
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১৪৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 
জ্ঞানবান্‌। সেই ব্ৰহ্ম অজর, অমর, অক্ষর ও অব্যয় । এই প্রসঙ্গে 
উ্রতরেয়োপনিষদের+৯ মন্ত্র, 
প্যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ” স্মরণীয় । 
যজুর্কেদীয় কৈবলোপনিষৎ বলেন £২ 
অচিস্ত্যমবাক্রমনন্তর্ূপং শিবং প্রশাস্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্‌ । 
তথাদিমধ্যাস্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমভভুতম্‌ ॥ 
স ব্ৰহ্মা স শিবঃ সেন্দরঃ সোংক্ষরঃ পরম: স্বরাট্‌ । 
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ ॥ 
যৎ পরম ব্রহ্ম সর্ববাস্ম! বিশ্বস্যায়তনং মহৎ । 
সৃক্মাৎ সৃক্মতরং নিতাং তত্বমেব ত্বমেৰ তৎ ॥ 
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সৰ্বং প্রতিঠিতম্‌ । 
ময়ি সৰ্বং লয়ং যাতি তদৃত্রক্মাদ্বয়মস্মাহম্‌ ॥ 
এবং শেষে বলেন 
অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্‌ । 
পুরাতনোহহং পুরুষোহহমীশো হিরন্ময়োহহং শিবরূপমস্মি ॥ 

‘এই পুরুষ অচিন্তা (বাক্য ও মনের অগোচর ), অবাক্র স্বরূপ, 
অনস্তরূপ, কল্যাণস্থরূপ, অবিদ্যাদি মালিন্য বজ্জিত, অমৃত; বৃহ 
ব্ৰহ্মাণ্ডের উৎপত্তিহেতু, অনাদি, অমধা ও অনস্ত ; এক, অদ্বিতীয়, 
সর্বব্যাপী, স্বয়ং-প্রকাশমান, চিদানন্দযবরূপ ও বিচিত্র পদার্থ । এই পরম 
পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়! জানিবে অর্থাৎ ইনিই প্রথমে দেহপরিগ্রহ করেন, 
ইনি সদাশিবরূপী, ইনি ত্রৈলোকোেশ্বর দেবেন্দ্র, ইহার বিনাশ নাই। 
ইনি অত্া্তম ও স্বয়ং প্রকাশমান $ ইনি বিষ্ণু, ইনিই প্রাণ, ইনিই 
কালাগ্নি এবং ইনিই চন্দ্রম।। দেশকালবন্ত দ্বারা যে পরম ব্রহ্গের 
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পরিচয় করান যায না, সুতরাং যিনি বৃহৎ, খিনি নিখিল ভূতগ্রামের 
১ হাম্মন্দিরে অধিষ্ঠিত, সমগ্র ভূতবৃন্দ হইতে ধাহার ভেদ নাই, যিনি 
কার্ধা ও কারণের আধার, সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম হইতে সৃক্মতর ও নিত্যবস্ত,. 
সেই “তৎ”-পদবাচ্য পরসত্রক্মই “ত্বং” পদের প্রতিপাদ্য । আমা! (ব্রহ্ম )'. 
হইতে নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে আমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত - 
রহিয়াছে, পুনর্কার আমাতেই সমস্ত বিলীন হয়| যাইতেছে।  সর্বব-. 
+ কারণীভূত অদ্বয়ব্রক্ষই আমি |” 
শেষের কথ।, “আমাকে ( ব্রহ্ষকে ) সুক্ষ হইতে সূস্মতর এবং মহৎ” 
হইতে ও মহত্তর বলিয়া জানিবে। এই বিচিত্র ব্ৰহ্মাণ্ড আমারই 
স্বরূপ; আমি পুরাতন পদার্থ, পরিপূর্ণ, সকলের নিয়ন্তা, হিরশ্ময়. 
(জ্ঞানময় ) ও শিবরূপ (কল্যাণ স্বরূপ )1৮ 
কৃষণযনুর্বেপীয় কঠোপনিষৎ বলেন,৯ 
এতদ্ধোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধোবাক্ষরম্পরম্। 
এতদ্ধোবাক্ষরং জ্ঞাত্ব। যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ 
ইন্জ্রিয়েভাঃ পর! হার্থা অর্থেভাশ্চ পরং মনঃ। 
মনসশ্চ পরা! বৃদ্ধিববহদ্ধেরাস্ত্ মহান্‌ পরঃ॥ 
মহতঃ পরমবাক্রমব্য ক্তাৎ পুরুষ: পরঃ। 
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ 
অশব্দমস্পর্শমন্ূপমবায়ং তথাইরসন্পিতামগন্ধবচ্চ যৎ। 
'অনাছানস্তন্সহতঃ পরং ধ্রুবম্‌ ॥ 
পহ্কারই ব্রন্স্বরূপ, এই খুন্ধারাত্মক অক্ষরই পরমন্রক্ষষর্ধূপ ॥ এই" 
তু্কারস্বরূপ অক্ষরের আরাধনা করিয়া যিনি যাহা বাসনা করেন, তিনি 
তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হন। ইন্দ্রিয় গ্রাম স্থূলপদার্থ, এই স্থুল 
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ইন্দ্রিয় হইতে বূপাদি সৃশ্ম ও শ্রেষ্ঠ ; রূপাদি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, 
অন হইতে ( অধাব্সায়াস্মিক। ) বুদ্ধি প্রধানা, বুদ্ধি হইতে পরমাত্মা 
(অর্থাৎ অবাক্ত হইতে শধমজাত হিরণ্য-গর্ভ-সম্বন্ধীয় তত্বই ) শ্রেষ্ঠ ; 
এই মহতত্ব হইতে অবাক্ত (অর্থাৎ নিখিল কাৰ্খযকারণশক্তি 
সমূহযবরূপ প্রধান ) শ্রেঠ এবং অবাক্ত হইতে পরমপুরুষ পরমার 
প্রধান। এই পরমাক্সা হইতে আর শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই, ইনিই সমস্তের 
পর্যাবসানস্বর্ূপ এবং সমস্ত গতিশীল বস্তুর গন্তবাস্থান বলিয়া 
কথিত । 

এই আগ্লপদার্থ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ রিরহিত। যে 
সকল পদার্থ শব্দাদিসম্পন্ন, তাহারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; আত্মা শব্দাদি- 
বিশিষ্ট নহেন, সুতরাং তাহার ক্ষয় ও হয় ন ৷ অতএব ইনি নিতাবান্ত 
এবং অনাদি, অনস্ত ও বৃদ্ধির অতীত পদার্থ ।” পরে উপনিষৎ আরে! 
পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,» 

যতশ্চোদে ত সূর্ধেগাহত্তং যত্ৰ চ গচ্ছতি । 
তন্দেবাঃ সর্ব্বেহপিতান্তত্ব নাতোতি কশ্চন এতদ্বৈ তৎ ॥ 

“যে প্রাণস্বরূপ আত্মা হইতে সূর্যদেব সমুদিত হন, আবার যে 
প্রাণসবরূপ আগ্নাতে অস্তগত হন, সেই আত্মাতে নিখিল সুররৃন্দ 
সম্প্রবেশিত আছেন ; কেহই এই আত্মাকে অতিক্রম করিতে পারে না 
( অৰ্থাৎ কেহই এই আত্মযর্ূপাতিরিক্ত নহে )। ইহাকেই প্রকৃত ব্রহ্ম 
বলিয়া জ্ঞাত হইবে ।” 

কৃষ্ণযুর্বেদায় শ্রেতাশ্বতরোপনিষদের প্রারস্তে ব্রহ্মতত্বনিষ্ঠ 
মনীষী ব্রহ্ম [নন্ূপণার্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ইহা জানিলে 
বর্তমান প্রসঙ্গে অজ্জুনের ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্নজিজ্ঞাসা অত্যন্ত সমীচিন মনে 
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হুয়। অঙ্জরনের ন্যায় তাহাদের ও প্রথম প্রশ্ন, *কি কারণং ব্রক্গ” 1৯ 
উত্তরে উপনিষৎ বলিলেন, 

ততঃ পরম্‌ ব্রহ্ম পরং বৃহস্তং যথানিকায়ং সর্ববভূতেষু গুঢ়ম্‌। 

বিশ্বস্যৈকং পরিবেন্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাহস্বৃতা ভবস্তি ॥ 

যন্মাৎ পরম্‌ নাপরমন্ত্ি কিঞ্চিৎ যস্তা্সাণীয়ে! ন জ্যায়োহত্তি কিঞ্চিৎ। 

বৃক্ষ ইব স্তক্ধোদিবি তিষ্ঠতোকস্ভেনেদং পূর্ণং পুরুষে সর্ববম্‌॥ 

নৈনমূর্ধধং ন তিথ্য্চং ন মধো পরিজগ্রভৎ | 
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌ যশ: ॥ 
এবং শেষ কথা, 
তষীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্‌ 
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। 
পতিং পতীনাং পরমং পরপ্তাৎ 
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্‌ ॥ 

“সেই অদ্বিতীয় বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি সর্ববজীবে 
গুঢ়ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাহার দেহের ইয়ত্তা নাই। তিনি 
একাকী সমগ্রত্রক্ষাণ্ড পরিবেন্টনপূর্বাক বিরাজ করিতেছেন। অদ্বিতীয় 
সর্কজগৎকর্ত্া পরমক্রক্ষকে বিদিত হইলেই জীবসকল অযৃতত্ব প্রাপ্ত 
হইতে পারে। সেই পরমপুরুষ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ নিতাপুরুষ আর 
দ্বিতীয় নাই। তিনিই ব্ৰহ্মাণ্ডে অতি সুক্ষ ও সর্কত্রেষ্ঠ এবং তরুবৎ, 
নিশ্চল; অথচ নিজ মহিমাপ্রভাবে সর্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। 
তিনি পূর্ণ ও অদ্বিতীয় ; সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ডে কুত্রাপি তাহার অভাব নাই ; 
তিনি পূর্ণরূপে সর্বস্থানেই সংস্থিত। অতএব তাঁহাকে পরিজ্ঞাত 
হইলেই সর্বপদার্থ বিদিত হইল। সেই অনস্তরূপী পরমাত্মা পরমত্রক্ষ 
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১৪৮ শ্ৰীমন্তগবদৃগীতা 


সকল স্থানেই অদৃশ্টভাবে বিরাজিত আছেন; কিন্তু উর্াদি কোন 
দিকেও কোনস্থলে তাহার দর্শনপ্রাপ্ত হওয়া যায় ন! । সেই অখণ্ড 
ব্ৰহ্মাণ্ডাধিপতি পরমদয়াময় পরমত্রক্ম অদ্বিতীয় । এই ত্রহ্মাণ্ডে তাহার 
উপমার বন্ধ কিছুই নাই । আমরা এই অনন্ত জগতে যাহা কিছু দেখি 
তৎসমন্তই জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছে ।” 
শেষ কথা হিসাবে, উপনিষৎ বলিতেছেন “যিনি সকল ঈশ্বরের পরম 
অহেশ্বর, যিনি সকল দেবতার পরম দেবতা, যিনি সকল পতির পতি * 
সেই পরাৎপর, প্রকাশবান্‌ ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।” 
অথর্কবেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন £১ 
যদর্চিমদ্‌ যদগুত্যোহুণু চ যন্ষিন্‌ লোকানিহিতালোকিনশ্চ। 
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তহু বাঙ, মন: | 
তদেতং সত্যং তদয্ৃতং তদ্েন্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি ৷ 
“যিনি দীপ্তিমান্‌, যিনি সুক্ষ হইতে সৃন্মতর, এবং যাহাতে 
লোকসমূহ ও লোকবাসিসমূহ স্থিতি করিতেছে, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, 
তিনি প্রাণ, তিনিই বাকা ও মন। তিনি সভা, তিনি অমৃত, তাহাকে 
(মনের দ্বার!) বিদ্ধ করিতে হইবে (অর্থাৎ ভাহাতে মন সমাধান 
করিতে হইবে ), হে সৌম্য, (তাহাকে ) বিদ্ধ কর ( অর্থাৎ তাহাতে 
মন সমাধান কর )।” 
পরে আরে! পরিষ্কার করিয়া বলিলেন £২ 
ন তত্র সূর্ধোভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিদ্বাতোভাস্তি কুতোহয়মগ্রিং । 
তমেব ভান্তমনুভা তি সর্ববং 
তস্য ভাসা সর্ববমিদং বিভাঁতি ॥ 
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“যেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না ( অর্থাৎ সূর্ধ্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে 
৮. পারে না) চন্দ্র, তারকা কিরণ দেয় না, এই বিগ্যৎসমূহ প্রকাশ পায় 
না, এ অগ্নি কোথায় ? (অর্থাৎ এই অগ্নি তাহাকে কিরূপে প্রকাশ 
করিবে 1) সমুদয় বস্তু সেই দীপামানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত+ 
তাহারই দীস্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।” 

এবং শেষ মন্তব্য করিলেন,৯ 

ব্ৰহ্ষৈবেদমস্বতং পুরস্তাদ্‌ ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। 

অধশ্চোর্দ্ঞচ প্রসৃতং ব্রদ্মেবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্‌ ॥ 

“এই অমৃতত্বন্ূপ ব্ৰহ্মই অগ্রে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে এবং 
উত্তরে । (তিনি ) অধঃ এবং উর্ধে বিস্তৃত হইয়া আছেন, এই শ্রেষ্ঠতম 
ব্ৰহ্মই এই সমন্ত বিশ্ব ।" 

যদিও উপনিষৎ তাহাকে অবাঙ মনসোগোচর বলিয়া আখ্যাত 
করিয়াছেন, তথাপি ব্রহ্মবিদের! বলেন এবং যথেষ্ট দৃঢ়তার সহিত 
++ বলেন যে, 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ত 
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরপ্তাৎ । 
আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি। 
গীত| ও উপনিষদুক্ত বচন হইতে ব্ৰহ্ম কি তাহার একটা মোটামুটি 
ধারণ! করিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে । দেশকালবন্তর দ্বার! যে ব্রহ্ষের 
পরিচ্ছেদ করা যায় না, বাক্যের দ্বারা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব । 
৮ ব্ৰহ্ম উপলব্ধির বিষয়। তবে আকার ইঙ্গিতে যতটা বুঝান যায় তাহাই 
উপনিষৎ ও গীতা করিয়াছেন । ইনি সতাই অবাঙ, মূনসোগোচর | 
ভাহারাই তাহাকে জানেন ধবাহার! তিনিই হয়েন ; অন্যকথায় পাওয়া 
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নহে, হওয়! ; অর্থাৎ তাহাতে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হন । শ্রীকৃষ্ ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে এ বিষয় আরে! বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।৯ 

ব্রহ্ম বিষয় আলোচনা বিদ্বান ও শুদ্ধচেতাদিগের জন্ম। জন- 
সাধারণ ইহার কোন হদ্দিশ করিতে পারে না; ঝঁনি তাহাদিগের 
সর্ববাবগতির বাহিরে । শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, "এই আত্মতত্ব 
বিশেষ দুর্বোধ্য ; এ কারণ কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্যাবৎ দর্শন করেন, 
সেইরূপ কেহ ইহাকে আশ্চর্ঘাবৎ বলেন, কেহ বা ইহাকে আশ্চর্ধ্যবৎ 
শ্রবণ করেন, কেহ বা শ্রবণ করিয়াও ইহাকে জানেন না।” 


৮.২.২ অধ্যাত্ম কি? 

অর্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন £ “কিম্‌ অধ্যাত্মম্‌?” অধ্যাত্ম কি? শ্রীকৃষ্ণ 
উত্তরে বলিলেন, যভাবোহ্ধ্যাক্সমুচাতে” । স্বভাঁবকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে, 
অর্থাৎ সকল ভূতেতে তাহাদের স্বীয় স্বীয় ভাব ও গুণকে* অধ্যাত্ম বলা 
হয়। শ্ৰীকৃষ্ণ এই স্বভাবের (প্রকৃতির ) কোন সংজ্ঞা ন! দিলেও পূর্বের 
বলিয়াছেনঃ যে “প্রাণীগণ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে।” পরে 
মন্তব্য করিলেন, “প্রকৃতির গুণস্বরূপ সকল কর্পাই ইন্ত্রিয়গণদ্বারা 
নিষ্পন্ন হইতেছে এবং এই প্রকৃতির গুণে মোহিত হইয়া অজ্ঞব্যক্তি 
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় কার্ধো আসক্ত হইয়া থাকে ।” 

পরে* আরো! পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর ( বিভু ) লোকের 
কর্তৃত্ব ও সৃষ্টি করেন না, কর্ম ও সৃষ্টি করেন না, কর্মফল সংযোগ ও 
সৃঙ্গন করেন ন! ; জীবের স্থতাবই প্রবন্তিত করে ।” 

জীবের এই স্বভাবের হ্ূপ আলোচনার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী 
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ব্ৰহ্মযোগ > 
উক্তি» বিশেষ যে এক প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছে, তাহার আলোচনা: 
কর! প্রয়োজন । 
সর্ববভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্‌ ৷ 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কজাদৌ বিসৃজামাহম্‌ ॥ 
প্ৰকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকতেবশাৎ ॥ 
প্রশ্নঃ শ্রীকষ্ণের ও কি (অর্থাৎ পরমান্্ার ও ) প্রকৃতি আছেন 
এবং তিনি কি তাহার সেই প্রকৃতির আশ্রয়ে সর্ব কর্ম করেন? এই 
প্রশ্নের আর একরূপ £ পরমেশ্বর আদি, না প্রকৃতি-পুরুষাক্মক পরমেশ্বর 
আদি? এই প্রশ্ন হিন্দুশাস্ত্রের বিচারে নান| মতবাদের সৃষ্টি করিয়া 
নানাবিধ অনৰ্থ ঘটাইয়াছে এবং ঘটাইতেছে। যুক্তিবাদীরা বলেন, 
উপনিষৎ বলিয়াছেন, 
ওঁ আম্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মষৎ ॥২ 
পূর্বে ব্রহ্ম বিষয় আলোচনা কালে আমরাও দেখিয়াছি চতুর্বেদীয় 
সমস্ত সংশ্লিষ্ট উপনিষদই ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন | এখন যদি 
প্রীকষ্চের মন্তব্য "মামিকাং প্রকৃতিং”* ও “প্রকৃতি স্বাং”৪ হকার 
করা হয়, তাহ! হইলে পরমায়্া ব্যতিরেকে আর একটা স্বতন্ত্র সত্বাকে 
(অর্থাৎ প্রকৃতিকে ) গ্রহণ করিতে হয় । 
শ্বেতাশ্থেতরোপনিষৎঃ বিষয়টাকে সহজ করিয়াছেন । ব্রচ্ষাণ্ড 
সৃষ্টি আলোচন! করিতে বলিলেন, 
“তে ধ্যানযোগাহুগত! অপশ্যন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্িগুঢ়াম্‌ । 
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্রযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ 
্রঙ্গাবিজ্ঞাননিষ্ঠ মনীষীগণ ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছেন যে 
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৬২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 
-পরমাত্সা যখন প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার কোন এক 
ন্অনির্বচনীয় শক্তি হইতেই এই ব্রক্গাণ্ড সঞ্জাত হয়। ঈশ্বরের এই 
শক্তিকে অপর কেহ দেখিতে পায় ন! । এই শক্তি নিরন্তর নিজগুণদ্বারা 
আমার্ত থাকে। প্রকৃতির কাৰ্য্য পৃথিবী প্রভৃতি; জীবগণ তাহাই 
দেখিতে পায় ; কিন্তু তাহার হেতু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। সেই 
আত্মাকর্তক কাল, স্বভাব ইত্যাদি তথাকথিত সৃষ্টির কারণসমূহ 
“নিয়মিত; কাল ও আকাশাদি ভূতগ্রাম তাহার অধীন। প্রকৃতি- 
পুরুষাত্মক পরমেশ্বরই এই জগত্ব্রহক্মাণ্ডের উৎপাদক ; ততদ্বাতীত আর 
কাহারও কিছু সৃষ্টির সামর্থা নাই। 

শ্রীকৃষ্ণ ও উপনিষদের এই কথাই সমর্থন করিলেন।১ তিনি 
বলিলেন, 

ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ 

আমাকে আশ্রয় করিয়া (কর্তারূপে সঙ্গে লইয়া ) প্রকৃতি এই 
ভরচরাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকে ; হে কৌন্তেয়, এই জন্য ( আমার 
অধিষ্ঠান নিমিত্ত ) এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে।” অর্থাৎ 
পরমপুরুষের শক্তিই তাহার প্রকৃতি। 

এখন দেখা যাউক, জীবের ষভাবের স্বরূপ কী ? সৃষ্টিকালে ভিন্ন 
ভিন্ন জীবে আরোপিত পরমপুরুষ কর্তৃক নিদ্দিষ্ট আদি প্রকৃতি। 
প্সঈক্ষত লোকান্‌ নু সৃজা ইতি” ।২ পরমপুরুষ "প্রাণীদিগের কর্ণ্মফল 
উপভোগ করিবার পক্ষে উপযুক্ত জল প্রভৃতি স্থান সকল সৃষ্টি করিব,” 
এইরূপ বাসন! করিয়াছিলেন। "স ইমাললোকানসূজত”,* তিনি এই 
সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
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তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে জীবসকলের শঅরষ্ট| পরমাস্মা। শ্রীকৃষ্ণ 
ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন, “সৃন্টিকালে সকলজীবকে আমি উৎপাদন 
করি। আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়! যভাব-বশে-অবশ এই 
সমস্ত জীবকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি |” 

এখানে প্যভাব-বশে-অবশ” জীবের এই বিশেষণটা বিশেষ 
তাৎপধ্াপূর্ণ। ইহাই জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে অতিমাত্রায় 
সহায়ক। জড় জগতে কোন একটা যন্ত্রনষ্ঘানের পূর্বে যন্ত্রার সমাক্‌ 
পরিকল্পনা কর! হয় এবং নির্মাতা সেই পরিকল্পনানুযায়ী সেই 
যন্ত্রের গঠন ও তাহার প্রকৃতি, ৫০৭5 নিরূপণ করেন। পরি- 
কল্পনাকে কাজে রূপ দিবার পূর্বে পরিকল্পনার কর্তা তাহার ইচ্ছামত 
যন্ত্রটীর প্রকৃতি (77601040157) ও গঠন স্থির করিতে পারেন ॥ ইহাতে 
তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং যন্ত্রের রূপ ও প্রক্কতি সম্পূর্ণভাবে এই 
উদ্ভাৰকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একবার এই যন্ত্রটা বিশেষ 
এক পরিকল্পনানুযায়ী নিশ্মিত হইয়া গেলে, উদ্ভাবক যন্্রটার যে প্রকৃতি, 
যে গঠন ও mechanism স্থির করিয়াছেন, যন্ত্রটা এখন তাহারই 
(অর্থাৎ সেই £7600801507 এর ) উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অতএব 
যন্ত্রটী বিনাশ না কর! পর্য্যন্ত তাহা তাহার গঠন প্রণালী অনুযায়ী 
কাজ করিতে থাকিবে এবং উহার পরিকজনাকর্তা সাংখ্যের 
পুরুষের ন্যায় নিষ্টিয় দর্শক হইগ্লা থাকিবেন। সেইরূপ পরমেশ্বর 
একবার তাহার স্ব-ই্ছানুযায়ী বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন জীব সৃষ্টি 
করিবার পর তাহাদিগকে পুনরায় বিনাশ না করা! পর্যন্ত সেই সকল 
জীব স্ব স্ব স্বভাব ( প্রকৃতি) অনুযায়ী কাৰ্য্য করিতে থাকিবে । ইহার 
কোন অন্যথা হইতে পারে না বা হইবে না। এ কারণ শীকৃষ্ণ পূর্বেই 
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বলিয়াছেন, “সাধারণ জীবগণ যেমন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, 
জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও যীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন। অতএব 
ইন্দ্রিয় নিগ্হ আর কি করিবে?” এই প্রসঙ্গে অষ্ট! হিসাবে নিজের 
ভূমিকা, £০1০ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন, 

ন কর্তৃত্বং ন কৰ্শ্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। 

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবন্ত প্রবর্ততে ৷ 

নাদত্তে কস্যৃচিৎ পাপং ন চৈৰ সুক্তং বিভুঃ ৷ 

অজ্ঞানেনারতং জ্ঞানং তেন মৃহস্তি জন্তবঃ ॥ 

‘ঈশ্বর (অরন্টা ) লোকের কর্তৃত্ব ও সৃষ্টি করেন না, কর্ম ও সৃষ্টি 
করেন না, কর্মফল সংযোগ ও সৃজন করেন না; জীবের স্বভাবই 
প্রবর্তিত করে ; এবং ঈশ্বর (জরা) কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, 
পুণ্যও গ্রহণ করেন ন!; অজ্ঞানের ছার! জ্ঞান আচ্ছাদিত; সে 
কারণ প্রাণীগণ ভ্রমে পতিত হয়”, পরে এই তত্ব আরো স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন, “প্রলয় কাল পর্ধাস্ত জীব সকল নিজ প্রকৃতি অনুযাধী 
কর্ম করে॥ তারপর প্রলয়কালে (অর্থাৎ বিনাশের পরে) সকল 
জীবই আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় সৃন্টিকালে সেই সকলকে 
আমি উৎপাদন করি ।”* 

অতএব দেখা যাইতেছে, সুষ্টর্জীব সৃষ্টির পর নিজ নিজ স্বভাব- 
বশে-অবশ হইয়া কৰ্ম্ম করে। এ বিষয়ে (অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে) 
পরে আরে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন |* এ কারণ অর্জুনের 
প্রশ্নের উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম বল! হয়।” 
দেহ হইতেছে রসায়ন, দেহাতীত প্রকৃতি পরিকল্পনান্যায়ী নান? 
রসের মিশ্রণ । এ কারণ প্রকৃতি অধ্যাত্ম । 
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জীবের “প্রকৃতি” সম্বন্ধে এই তন্ব সাধারণে মোটামুটি ভাবে 
জানে। প্রবাদই আছে “কয়লার ময়লা না যায় ধুলে, আর ইল্লৎ 
না যায় ম'লে”। অর্থাৎ যাহার যাহা স্বভাব, তাহা বিনাশ না হওয়া 
পর্যাস্ত পরিবর্তন হওয়! প্রায় অসম্ভব | জীব এক অপরিবর্তণীয় প্রকৃতি 
লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এ কারণ মানবের প্রকৃতিকে পূর্ব হইতে 
জানিবার জন্য আবহমান কাল হইতে মানুষ নানাপ্রকার উপায় 
উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং এখনো! করিতেছে | এই 
চেষ্টার প্রধান ও প্রাচীন রূপ জাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার, 
জন্মপত্রিকা প্রণয়ন করিয়া জাতকের প্রকৃতিকে জানিবার প্রয়াস। 
হিন্দু, চীন, গ্রীক, মিসর, আরব প্রভৃতি যাবতীয় প্রাচীন জাতির, 
মধো জন্মপত্রিকার প্রাধান্য ছিল এবং এখনো ইহ! প্রচলিত আছে। 
বর্তমান জগতেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিগ্তার সাহাযো মানুষের প্রকৃতিকে 
জানিবার চেষ্টা চলিতেছে । ইহার কারণ, মানুষের প্রকৃতির বিষয় 
মোটামুটা একটা ধারণা হইলে সমাজের ও সংসারের সুবাবস্থ! করা! 
সহজ হয়। সমগ্র গীতায় শ্রীকঞ্চ মানুষের প্রকৃতির উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; এবং এই দিক দিয়া “প্রকৃতি” সম্বন্ধে 
শ্রীকৃষ্ণের মন্তবা জনসাধারণের পক্ষে সহজ সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন- 
যাপনের সহায়ক । 

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখার প্রয়োজন) 
যদি প্রত্যেক জীব তাহার স্বভাববশেঅবশ হইয়া সংসারে কর্ণ্ম করে, 
তাহা হইলে সৎ ও অসৎ বলিয়া কর্ত্বের কোন পার্থক্য থাকে না এবং 
কোন জীবকে তাহার কৃতকর্মের ফলের: জন্য দায়ী করে চলে না। 
কেবল তাহাই নহে, মানুষের জীবনে সদাচার, Ethi€৪ বা Code 
০{ Conduct বলিয়া! কিছুরই আবশ্টকত৷ ত নাই-ই; ইহার সম্পৃণ 
নিপ্রয়োজন। পূর্বে এ বিষয় আলোচন! করা হইয়াছে এবং পরে 
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শ্রীকষ্ণের কর্ণ্মের সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা কালে আরে! বিশদ বিচার 
করিবার চেষ্টা কর! হইবে । 


৬.২.৩ কর্ম কি? 

অজ্জুনের তীয় প্রশ্ন, “কিং কর্ম্ম'-কর্ম্ম কি? শ্রীকুষ্ণের উত্তর 
“ভূতভাবোত্তবকরো! বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ,২ অর্থাৎ জীব সকলের জন্ম 
অর্থাৎ 72৩154০% হইতে আরম্ত করিয়া বিসর্জন ( অর্থাৎ বিনাশ ) 
পর্য্যস্ত তাহাদের প্রতে।কটা ক্রিয়া, প্রতিটা ০০৮৬ই কর্ম । শ্রীক্বষ্ণ 
পূর্বে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন "যাহা! ( অর্থাৎ যে কর্ম্ম ) জানিলে তুমি 
সংসার হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে তোমাকে বলিব।” 
এখন সেই সুযোগ আসায় অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কর্টের সংজ্ঞা 
দিলেন । 

উপনিষদের বাণী গ্রহণ করিলে মানিতেই হইবে যে আত্মা ( পরম 
ব্ৰহ্ম ) জীব সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছ| করিয়! তাহাদের সৃজন করিলেন 
এবং প্রত্যেক জীবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি স্থির করিয়া দিলেন। জীব 
তাহার বিনাশ ন! হওয়া পর্য্যন্ত সেই প্রকৃতি অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ের 
সাহাযো কাৰ্য্য করে। অতএব জীব কী প্রকার কর্ম করিবে তাহা 
তাহার স্বভাবই (প্রকৃতিই ) স্থির করিবে এবং তাহাকে আজীবন 
_( অৰ্থাৎ বিনাশ ন! হওয়া পৰ্য্যন্ত ) স্বভাবানুযায়ী কৰ্শ্ম করিতেই হইবে । 
ইহার অন্যথা হয় ন এবং বিনাশ না করা পর্যান্ত অধ্টাও তাহার কোন 
ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। এ কারণ শ্রীরবষ্ণ পূর্বেব* বলিয়াছিলেন 
যে, “কর্মপোবাধিকারস্তে ম! ফলেষু কদাচন", “কর্ম্মেই তোমার 
অধিকার, কর্মফলে কদাচ তোমার অধিকার নাই ।” অর্থাৎ জীব 
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তাহার প্রকৃতি-অনুযায়ী বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম করিতে বাধ্য । 
সে ক্ষণকাল ও অকর্ণ্মকৃৎ হইয়া থাকিতে পারে না! বা পারিবে না।* 
এমন কি সর্বব কর্ম্মশূন্য হইলেও শরীর রক্ষা করিতে কর্্ম করা৷ 
অনিবার্ধা।২ জীবের কৃত কর্মের ফল অর্থাৎ জীবের শ্রষ্টানিদ্দিউ 
তাহার প্রত্যেকটা activity and 35 Product তাহার প্রকৃতি 
অনুযায়ী স্থিরীরুত রহিয়াছে, জীব ইহার কোন নড়চড় করিতে পারে 
না। একথা শীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ে” অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, 
“কি কর্ম, কি বিকর্ধ" এইরূপ প্রশ্নে ক্রাস্তদর্শারা ও আশ্চর্য্য হুন, 
মোহিত হুন। কারণ বিকর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই, কিছুই থাকিতে 
পারে না। সকল জীবই স্বভাব-বশে-অবশ হইয়! নিজ-নিজ প্রকৃতি- 
নির্ণীত-কর্ম্ম করিতে বাধা এবং যন্ত্রের ন্যায় সেই পূর্ববনিদ্দিষ্ট কর্ম্ম 
করিয়া যায়। ইহাতে বিকর্মের স্থান কোথায়? সমাজে ও সংসারে 
আমর| যাহাকে তস্কর বলিয়া আখ্যাত করি, সেই জীব তাহার প্রকৃতি- 
অনুযায়ী তস্করের কর্ম করে ; তাহার সেই স্তেয়বৃত্তির ফলাফলের জন্য 
সে দায়ী নহে। আমরা যাহাকে সাধু বলিয়া আখ্যাত করি, এবং 
তাহার কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করি, সে জীব ও তাহার প্রকৃতি-অনুযায়ী 
কার্ধা করিয়াছে এবং তাহার কার্ষের ফলাফলে তাহার কোন কৃতিত্ব 
নাই। “মা কর্মফল হেতুর্ভু:"* তুমি কর্্ফলের হেতুভূত হইও না। 
অতএব কর্ণ্মফলে জীবের কোন অধিকার নাই । “তিনিই” যজ্ঞ তপস্থা! 
সকল কর্ণ্ণের ভোক্তা ।* 

এই প্রসঙ্গে অনেকেই প্রশ্ন করেন যদি জীবের প্রতিটী কর্মই তাহার 
সৃষ্টির সহিত পূর্কা হইতে নিৰ্দ্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত থাকে ত জীবের নিজের 
কোন স্বতন্ত্র সত্বা বলিয়া কিছুই থাকে না । তাহার ইচ্ছা, তাহার। 
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কর্মপরবৃত্তি প্রভৃতি পরিদৃশ্ামান কার্ধযাবলির কোন স্বার্থকতা নাই। 
ইহাদের মতে এই “পূর্ববনির্ধারণ”' মতবাদ স্বীকার করিলে মানুষের 
ও সৃষ্ট পশুপক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য জীবের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে ন। 
এতত্বাতীত এই অতানুযায়ী সংসার ও সমাজ চলিলে সংসার ও 
সমাজের নিজ সৃষ্টির ক্ষমতা ন্ট হইয়া যাইবে এবং সংসার ও সমাজ 
সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু হইয়| পড়িবে । অতএব এইরূপ মতবাদ ভ্রান্ত । 
এইরূপ যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহা অত্যন্ত 
ভাস।-ভাস|, ৪/০০7৪০/]-ইহাতে সার বস্তু কিছুই নাই বলিলেই হয়। 
প্এহ বাহা, আগে কহ আর” । এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষ। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, এই সব যুক্কিবাদীরা মনুস্তজন্মকে একটা আকস্মিক 
ব্ঘটনা, ৪০০4০: মনে করেন__সনাতনপন্থীদিগের ন্যায় প্রতিটা জন্মই 
যে সেই বিরাট সৃষ্টির অন্তর্গত এবং ষ্টার ইচ্ছাপ্রশোদিত এবং 
তদ্দার! সুনিয়ন্ত্রিত, তাহা মানিতে চাহেন না অথচ জন্মের পর সৃষ্ট- 
ৰ্যক্তির সর্বকর্ম্মই তাহার নিজের ইচ্ছানুযায়ী, তাহার পরিকল্পনান্ুযায়ী 
সুনিশ্চিত ও সুনিয়ন্তরিত-_ইহ! জোর গলায় ঘোষণা করেন এবং জীবের 
কর্গপ্য়াস যে সম্পূর্ণভাবে তাহার স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনানুযায়ী পরিচালিত 
এবং নির্ধারিত হয়, ইহাতে অন্য কোন বহিঃ-শক্তির হস্তক্ষেপ অসম্ভব_ 
এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ববান হন। এই যুক্তি যে পরস্পর 
বিরোধী, তাহা দেখিলেও মানিতে চাহেন না। যাহার! স্বামী স্ত্রী 
হিসাবে নিজেদের সৃষ্টি ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিতে হিমসিম খাইয়া 
যাইতেছেন ; বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট বিজ্ঞানীর! এই বিষয়ে প্রায় 
পরাজয় স্বীকার করিয়া এক অদৃশ্য কার্ধাকরণের উপর প্রায় নির্ভরশীল 
হইয়া পড়িতেছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের সৃষ্ট সম্তানাদির 
“ভবিষ্যৎ জীবন নির্ণয়ে ও গঠনে নিজেদের ইচ্ছাকে কতট! সক্রিয় 
(৫৪০৮০) ভাবে ফলপ্রসূ করিতে পারেন, তাহ! কি বিচার ক্রিয়া 
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'দেখিয়াছেন ? তথাপি তাহারা কি করিয়! বলেন যে তাহার! তাহাদের 
জন্মের পর, তাহাদের সৃষ্টির পর, তাহাদের সর্ককর্শের নিয়ন্ত্রক ! 

এই প্রসঙ্গে বর্তমান যুগের একটী বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই 
পূর্বানির্ধারণ মত যে যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত এবং ইহা যে বিশেষ কোন 
এক জ্ঞানী ও শক্তি সম্পন্ন ষ্টার পক্ষে সম্ভব তাহা প্রমাণ করা সহজ- 
সাধ্য। সাম্প্রতিক কালে, আমেরিকায় মহাকাশ বিজ্ঞানীর! চক্রে 
অবতরণ ব্যাপারে মহাকাশচারীদিগের প্রতিটা কারা, প্রতে/কটা ক্রিয়া 
পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই সব মহাকাশচারীরা 
মহাকাশে কখন কি করিবেন, কোন সময়ে ভেল! (7১০16) করিয়! 
কি ভাবে চন্দ্রে অবতরণ করিবেন এবং পুনরায় তৎ স্থানের কার্ধ্যোদ্ধার 
করিয়| কি ভাবে 87817, Rocket এ পুনঃ প্রবেশ করিবেন তাহাও পূর্ব 
হইতে স্থিরীকৃত ছিল। এবং কখন কোন্‌ সময়ে পৃথিবী কক্ষে পুনঃ 
প্রবেশ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া, পৃথিবী বক্ষে নিবিবঙ্ে ও 
সুস্থ শরীরে পুনরায় অবতরণ করিবেন, সেই ক্ষণ, সেই মৃহর্ত পুর্ব 
হুইতে স্থির করিয়! বর্তমান মনুষ্য সমাজকে তাহাদের বৈজ্ঞানিক 
ব্যুৎপত্তির ব্যাপারে বিশস্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন ॥ এইরূপ পূর্কা- 
নির্ধারণ, pre-determination যদি কয়েকটী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে 
সম্ভব হয়, তাহা হইলে যিনি বিশ্বনিয়ন্ত্র, যিনি বিশ্বষ্টা, তাহার 
পক্ষে, তাঁহার সৃষ্ট জীবের-_ুদ্ধমাত্র মনুষ্য নহে, সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটা 
ক্রিয়া পূর্ব হইতে নির্ধারণ কর! এমন কি ছুব্ধহ ! 

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বলিষ্ঠ উক্তি’ স্মরণীয়, 

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানন চার্জুন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্ত বেদ ন কশ্চন॥ 
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“হে অর্জুন, আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত ভূতগণকে 
জানি, আমাকে কিন্তু কেহই জানে না)” শ্রীকৃষ্ণের এই অমোঘ বাণীকে 
আমেরিকার এই বিজ্ঞানীর! অতান্ত এক সীষিতক্ষেত্রে রূপদান করিয়া 
সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়াছেন । অতএব এই Pre-Determinism 
(পূর্বনির্ধারণ )' মতবাদ যে যুক্তি সম্মত ও বৈজ্ঞানিক তাহাতে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নাই। জীবের সর্বব্্মই অপরিবর্তনীয়ভাবে 
পূ্ববারেই নিদ্দিষ্ট । 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সৰ্ব্বভুতানি যন্ত্রাব্ঢানি মায়য়! ॥৯ 

“যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্র আরূঢ় কৃত্রিম ভূতসকলকে ভ্রমণ করাইয়া 
থাকে, তদ্বণ ঈশ্বর ভূতপকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে 
(মায়ায় মেহিত করিয়া) ভ্রমণ করাইতেছেন।” এই নাগরদোল| হইতে 
নামাইয়া| ন| দেওয়া পর্যান্ত জীবকে ঈশ্বরাধীনে ঘুরিতে হইবে। ইহার 
অন্যথ| হইতে পারে না এবং শ্রষ্টা ও জীবকে বিনাশ না কর! পর্য্যন্ত 
তাহার এই ভ্রমণের কোন ব্যতিক্রম করিতে পারেন না ব| করেন না। 

আর সনাতনপন্থীদের এ বিষন্ধে (মহাকাশচারীদের সম্বন্ধে) 
একটা প্রশ্ন £ এই সমস্ত ব্যাপারটাতে মহাকাশচারী তিনটা প্রাণীর 
স্বানীন সত্বা ও তাহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছ! ও ব্যক্তিত্বের স্থান কোথায়? 
সমগ্র ঘটনার প্রতিটা পরিচ্ছেদ পূরববনিয়ন্ত্রিত থাকায় এই তিনটী জীব 
ও অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রেই পরিণত হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণবাসুদেবের উদ্ধত সাংখ্য বেদান্ত বাক্য ।২ 

পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। 
সান্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্দণাম্‌ ॥ 
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অধিষ্ঠানং তথ কর্তা করণঞ্চ পৃথঘ্বিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্থৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ৷ 

ইহাতে লক্ষা করিবার বিষয়, সকল কর্মের সিদ্ধির জন্য পাঁচটা 
কারণের মধ্ো যাহা ইহাদের মতে দৈব, তাহার প্রভাব ও কর্তৃত্ব সত্যই 
রোমাঞ্চকর । প্রায় সকল জীবেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে যে এই 
দৈব, এই অদৃশ্য দেবত| কি নিদারুণভাবে অন্য চারিটা কারপকে 
সম্পূর্ণভাবে নিক্তিয় করিয়! মানুষকে অসহায় করিয়া ফেলে । মানুষ 
বোঝে না কিংবা বুঝিলেও মানিতে চাহি না পাছে তাহাদের ্বকীয়' 
শক্তি ও 171011%হকে অস্বীকার করিতে হয় এবং পাছে স্বীকার 
করিতে হয় যে তাহাদের মতবাদ, জন্মবাতিরেকে সৃষ্টব্যক্তির প্রতিটা। 
কৰ্ম্মই তাহার নিজের ইচ্ছা প্রণোদিত ও তদ্বার! সুনিশ্চিত ও সুনিয়ন্ত্রিত, 
একেবারে অর্থহীন অহ্মিকার মিথ্যা! গঞ্জন | আমেরিকায় ১৯৭৯ 
সালে আপেলে। ১৩র চন্দ্রাবতরণে সম্যক্‌ বার্থতা ইহাই সম্পূর্ণভাবে 
সপ্রমাণ করিয়াছে; তথাপি এই সকল মানুষের দস্তের শেষ নাই ॥ 
আসলে কর্ম্মসিদ্ধির পাঁচটা কারণের মধো এই দৈবাদীন হেতুটা ঘোষণা? 
করে যে জীবের প্রতিটী কম্ম তাহার সৃষ্টির সহিত পূর্ব হইতে নিদ্দিষ্ট 
ও শ্রষ্টার ইচ্ছানুযায়ী স্থিরীকৃত এবং ইহা হইতে জীবের এতটুকু ও 
তারতম্য করিবার ক্ষমত| নাই-_“কার্ধাতে হাবশ £ কর্ন সর্ববপ্রকৃতি- 
জৈগুণৈ* 1১ আর সেই সর্বনিয়ন্ত্রক, জীবসমেত সমস্ত গ্রহগত জগতকে, 
তাহার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করিতেছেন এবং প্রতিটী জীবও তাহার 
তথাকথিত স্বাধীন সত্বা, ষতন্ত্র ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব থাক! সত্বেও এই তিনটা 
অহাকাশচারীর ন্যায় যন্ত্রেই পরিণত হইয়া কাজ করে । আর একটা: 
অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা ইহাই প্রতিপন্ন করে। রাশিয়ার 
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লুপা-১৬ একটা যন্ত্ৰই ছিল। তাহার পর আসিল লৃণা-১৭, ১৯৭০ 
সালের নভেম্বর মাসে। লুণা-১৭ তাহার একটা দুয়ার খুলে দিলে 
Lunokhod-{ নামক স্বলচর একটা যানকে পৃথিবীর লোক চন্দ্রের 
বুকে ছাড়িয়া দিল। আর এই যানটা বশংবদ ভূত্যের ন্যায় সকল 
নির্দেশ পালন করিয়! যাইতেছে এবং নান| ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা 
'নির্ভুলভাবে চালিয়ে যাইতেছে ॥ Lun০kh০৭এর এতিটা গতিবিধি 
অহাকাশ কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ।৯ ইহাদের কাজ আর 
আমেরিকার এই তিনটা মহাকাশচান্রীদিগের কাঞ্জ স্বতন্ত্র নহে। 
অতএব দেখ! যাইতেছে তথাকথিত স্থাধীনসন্বাবিশিষ্ট মনুষ্জীবও 
একটা যন্ত্রের ন্যায় অবিকল কাজ করে । আৰ যন্ত্রী, যন্ত্রচালক বহুদূর 
হইতে তাহাদের চালনা করিতেছেন । 
জীবের এই তত্ব বুঝিতে না পারার কারণ, 
“দৈৰী হোষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরতায়| ।”২ 
অতএব যেহেতু অবিহিত কর্ম বলিয়! কিছুই নাই এবং প্রতিটী জীব 

তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী কর্শ্ম করিয়া থাকে, সে কারণ ভিন্ন ভিন্ন জীবের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ: জনসাধারণ ভিন্ন ভিন্ন 
জীব সকলের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ লক্ষ্য করে। ইহা! অত্যন্ত ভ্রান্ত 
খারণা। একথা শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়। দিয়াছেন। তিনি 
অস্তব্যৎ করিয়াছেন যে, 

'বিগ্যাবিনয়সম্পন্নে ত্রাক্মণে গবি হন্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ 

ইহৈব তৈঞ্জিতঃ সো! যেষাং সামো স্থিতং মল: । 

নির্দোষং হি সমং ব্ৰহ্ম তশ্মাদ্‌ ব্ৰহ্মণি তে স্থিতা: ॥ 
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পণ্ডিতগণ (ব্রক্মবিদের! ) বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালেড 

? গাভীতে, হস্তিতে, কুকুরে পর্য্যন্ত তুলারূপ দেখেন। তাহাদের মন 

সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে এবং যেহেতু ব্ৰহ্ম সর্বত্র সমভাবে আছেন, 

তাহার! ব্র্গে অবস্থান করেন। অর্থাৎ তাহারা উপলব্ধি করেন যে 

সকল জীবই যখন ব্রন্মন্বার! সৃষ্ট, তাহাদের মধ্যে কোনক্ূপ অসমতা, 

কোনরূপ বিভিন্নত| নাই ; সকল জীবই সমভাবসম্পন্ন। 
এইরূপ চিন্তাধারা সংসার ও সমাজে এক বিহ্বলতা সৃষ্টি করিতে 
পারে। যদি সাধু, তস্কর প্রভৃতি জীবের মধ্যে কোন পার্থকা না থাকে 
এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জীবের কর্ম আপাতদৃষ্টিতে পৃথক হইলেও 
আসলে সমভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে সংসারে ও সমাজে শুঙ্খলতার 
সহিত জীবনযাপন অসম্ভব হইবে। 

প্রাথমিক বিচারে ইহ! স্বীকার্ধা হইলেও চরমতত্ত্রের ( Ultimate 
Reality ) দৃষ্টিকোণ হইতে [ “সমুদয় জীবই অভিন্ন” অতএব ] এরূপ 
যুক্তির সমালোচন৷ ভ্রমপূর্ণ । এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিচার ও approach 
( অভিগমন ) আর অজ্জুনের বিচার ও ৪120০৪০1, ( অধিগমন ) ভিন্ন 
ধরণের ॥ সাধারণ দৃষ্টিতে অর্জুনের সমস্যা সদাচার সম্ভূত, ethical 
Problem একই পরিবারের বিবদমান ছুই ভ্রাতৃগোষ্ঠী। একটা গোষ্ঠী 
সমগ্র রাজ্যের যথাপ্রাপা অর্ধাংশ ত দূরের কথা, সামান্য পাচখানি 
গ্রাম দিতে ও অস্বীকার করিতেছেন এবং হুঙ্কার করিয়া বলিয়া 
পাঠাইলেন যে বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি দিবেন না। অপর 
গোষ্ঠী অর্থাৎ যুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাণুব এই বিবদমান ভ্রাতৃগোষ্ঠী, আত্মীয়, 
যজন ও বন্ধুহনন করিয়া তাহাদের প্রাপ্য অর্জন করিতে যে সুপ্রতিষ্ঠিত 
সদাচারের বিরোধ করিতে হইবে, তাহার চিত্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের 
নির্দেশ চাহিয়াছিলেন।৯ আপাতদৃষ্টিতে সাধারণের নিকট মৌলিক- 
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ভাবে ইহ! একটী সদাচারের সমস্যা ও প্রশ্ন, basically a problem 
০ 511০5 1 আর শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইহাই জীবনের পরম ও চরম 
প্রশ্ন ॥ এ কারণ এই প্রসঙ্গকে ভিত্তি করিয়া ভ্রীকৃষ্ণ চরম তত্ব সম্বন্ধে 
metaphysical ( অধিবিগ্যামূলক ) আলোচন! করিয়াছেন । অর্জুনের 
প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে তাহার ব্যক্তিগত। শ্রীকৃষ্ণের আলোচন! জীবন 
দর্শনের পরম ও চরম তন্ববিষয়ে। শ্রীকৃষ্ণকে বাধ্য হইয়া এই 
লোকোত্তর বিষয় শান্তরসমূহের পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল। 
তাছাড়া, অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে রথোপবিষ্ট ; যুদ্ধারস্তের আর অধিক বিলম্ব 
নাই। শুদ্ধমাত্র নৈতিক, ০0১11 বিচারে অজ্জুনের যুদ্ধ কর! কর্তব্য 
বলিলে অর্জুন যদি পুনরায় শান্ত্রাদির উল্লেখ করেন তখন শ্রীকৃষ্ণকে 
সমস্ত বিষয়টার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে । এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ চরম 
তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়| প্রচলিত শাস্ত্রের পটভূমিকায় তাহার 
আলোচনা করিয়াছিলেন । 

এই আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া 
দিয়াছিলেন যে তাহার বক্তব্য সাধারণের জন্য নহে। শুধু মুমুক্ষু, 
ভ্ৰহ্মবিদ্‌ ও শুদ্ধচেতাদিগের জন্ত ৷৷ তিনি "বেনাবনে মুক্তা ছড়াইতে 
চাহেন নাই।” “ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ধসঙ্গিনাম্‌, কর্ম্মাসক্ত 
অজ্ঞব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করা উচিত নহে। কর্মফলে 
তাহাদের অধিকার নাই প্রমাণ করিলে তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত 
হইবে । এই সকল অজ্ঞঙ্জীবেরা ত জানে না যে তাহার! স্বভাববশে- 
অবশ হইয়! ইন্দ্িয়গণের দ্বারা প্রকৃতির গুণ স্বরূপ সকল প্রকার কর্ম্ম 
করিয়া যাইতেছে । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে ঘে এই সব অজ্ঞব্যক্তি কর্মাসক্ত হইয়া কর্ম 
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করিলে তাহাদের সহজ, সরল ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বিধি- 
নিয়মের প্রয়োজন, নচেৎ নৈরাজোরর সৃষ্টি হইয়া অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা 
হইতে পারে। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ মানবসমাজকে চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়া চারিবর্ণের স্বভাবজাত বিশেষগুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শৃদ্র সমন্বিত চাতুর্ববণা সমাজ-সংস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং 
মোটামুটি ভাবে এই সব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্বভাবজাত-কর্ণ্মের তালিকাঁও২ 
নির্দেশ করিয়! দিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাহার মন্তব্য সুস্পষ্ট ও 
উৎসাহব্যঞ্রক। তিনি বলিয়াছেন,” --স্ব স্ব কর্ণ “নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও 
সিদ্ধিলাভ করেন এবং ফ্লাহা হইতে জীব সকলের উৎপত্তি, যিনি 
এই ব্রঙ্গাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, মানুষ ষকর্ধদ্বারা তাহার অর্চন1 করিয়া 
সিদ্ধিলাভ করে। শুধু তাহাই নহে, স্বধর্্পালন অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন 
হইলেও সমাক্রূপে সম্পাদিত পরধর্শ্ম হইতে শ্রেঠ । স্বভাববিহিত কর্ম 
করিলে পাপ থাকে না । মানুষ নিজের স্বভাব নিদ্দিষ্ট কর্ম দোষযুক্ত 
হইলেও ত্যাগ করিবে না ; যেহেতু ধূমার্ত অগ্নির মায় সকল কর্ম্মই 
(সম্পূর্ণভাবে নিৰ্ম্মম, নিরাসক্ত, ফলত্যাগপূর্বক না হইলে) দোষে 
আর্ত।” 

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন £ কর্মের তালিকা ত পাওয়! গেল, 
কর্মপদ্ধতি কিরূপ? সে সন্বন্ধে কি করণীয়? এ বিষয়ে ও শীকৃষ্ণের 
নির্দেশঃ স্পষ্ট । তিনি বলিলেন যে “কর্্ম অকর্ বাবস্থা বিষয়ে 
(আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক ) শাস্তই মানুষের প্রমাণ ; এই শাস্ত্রোক্ত 
বাবস্থা অবগত হইয়া সাধারণ জীব কর্মের অনুষ্ঠান করিবে | তবে 
যে ব্যক্তি শান্দ্রবিধি ত্যাগ করিয়া ফেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কার্ধ্য করে, সে 
ব্যক্তি তত্বজ্ঞান, শাস্তি, সুখ ও পরমাগতি লাভ করিতে পারে না” 
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১৬৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 
কিন্তু শাস্তরার্থ নির্ণয় করা কঠিন, এবং অর্থাদি নিরূপণ করিতে পারিলেও 
তাহার যথাযথ প্রয়োগ সুদুন্ধকর। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ,১ 
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া 
উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনম্তত্বদশিনঃ ॥ 
তত্বদর্শী জ্ঞানীর! জীবের কর্তবা সম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ দিবেন 5 
সাধারণে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া, বিবিধ প্রশ্ন করিয়া, সেবা করিয়া 
সেই জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিবে ॥ 
উপরি-উক্ত কার্যকরণ বিধিপালনে বিশেষ কোন অসুবিধা 
সাধারণের হওয়া! উচিত নহে। প্রয়োজন £ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা । অদ্ধা- 
সহকারে কার্য করার উপর শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ) 
সম্পূর্ণ একটী অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয় আলোচন! করিয়াছেন এবং 
মহাভারতকার সেই অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন, “শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ- 
যোগ ।” সেই অধ্যায়ের শেষ ক্লোকে শ্রীকৃষে্র মস্তবা, "শ্রদ্ধা সহকারে 
যে হোম, দান অনুষ্ঠিত হয় এবং তপস্যা! অথব| অন্য যাহা কিছু কর! 
হয়, তাহা সমস্তই ‘অসৎ’ বলিয়া খ্যাত। সে সমস্ত হোম, দান, 
তপস্যা! প্রভৃতি ইহলোক বা পরলোকে সফল হয় না ।”* 


৮.২.৪. অধিভূত কি? 

অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন £ “অধিভূতং চ কিং,” কাহাকে অধিভূত 
কহে? শীকৃষ্ণের উত্তর, “অধিভূতং ক্ষরে| ভাব:১” বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ 
অধিভূত। অর্থাৎ পরমপুরুষ যাহাকে আধার করিয়া নিজেকে সৃষ্টি 
করেন, যে পদার্থপৃঞজ সৃষ্টির পর পরিদৃশ্তামান হয়, তাহাই ক্ষরভাব এবং 
বিনশ্বর। ইহা! আদিতে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। ইহাকেই 
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শ্রীকৃষ্ণ পরে? ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ক্ষেত্র-কি 
প্রকার ও কিরূপ বিকারবিশিষ্ট তাহার সবিশেষ বর্ণনা২ দিয়াছেন। 
পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, যূলপ্রকৃতি, দশেন্দ্িয় ও মন, ইন্দ্রিয়গোচর 
পঞ্চ ইচ্ছা, দ্বেষ, দুঃখ, সুখ» শরীর, জ্ঞানাস্মিক| যনোরৃত্তি ও ধৈর্খ্যা_ 
ইহাই সবিকার ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত । এ কয়েকটা ক্ষেত্র ধর্ম্ম। 


৮.২.৬ অধিটদব কি? 
অজ্ঞুলের পঞ্চম প্রশ্ন £ "অধিদৈবং কিমুচ্যতে,” কাহাকেই বা 
অধিদৈব বলে? শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, “পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌ ।”* পরমপুরুষ' 
অধিদৈবত। অৰ্থাৎ উপনিষদের আত্মাই অধিদৈবত | এখানে প্রশ্ন £ 
গীতোক্ত পুরুষোত্তম* ও অধিদৈবতের মধ্যে কি কোন সামঞ্জস্য সম্ভব 
এ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ্ ছুটা মন্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
বিশেষ প্রপিধানযোগা । 
গা সুপর্ণা সযুজা সায়! সমানং বৃক্ষং পরিষষজাতে । 
তয়োরন্যঃ পিগ্নলং স্বাদ্বত্তানশ্বান্নন্যোংভিচাকশীতি ॥ 
সখাভাবাপন্ন বিহঙ্রদ্বয় এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়| আছে, তন্মাধেদ 
একজন (জীবাস্মা, অধিদৈবত ) সুষাছু (কর) ফল ভোগ করে, আর 
একজন অনশনে থাকিয়া কেবল দর্শন করে। 
"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোংনীশয়! শোচতি মুহামানঃ ॥ 
জুষ্টং যদ! পশ্যতান্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 
পুরুষ (অর্থাৎ ভীবাস্া ) একই বৃক্ষে আশ্রয় করিয়! ( নিমগ্র হইয়! ) 
[ দেহকে আত্মা মনে করিয়া ] শক্তিহীনতাবশতঃ ( অনীশয়! ) মুহৃমানদ 
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ভি 
২১৬৮ ভ্রীমন্তগবদূগীতা 
ক্থইয়া শোকগ্রস্ত হয়। এবং যখন সেই জীব [সাধকদিগের সেবিত ] 
অপরকে ( অর্থাৎ ঈশ্বরকে, পুরুষোত্তমকে ) ও তাহার মহিমা দেখে, 
"তখন সেই জীব বিগতশোক হয়। অতএব উপনিষদের মতে 
অধিভূতই ( সমানর্ক্ষ ) অধিদৈবত ও পুরুষোত্তমের আশ্রয়স্থল । 
ঠিক এই কথাই না হইলেও, অনুরূপ কথা শ্রীকৃষ্ণ অন্যভাষার 
বলিয়াছেন,৯ 
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 
এতদ্‌ যো! বেত্তি তং প্রান: ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেতেযু ভারত । 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্জানং যত্তজ জ্ঞানং মতং মম ॥ 
হে কৌস্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়! কথিত হয়, যিনি এই ক্ষেত্রকে 
জানেন, ব্রঙ্গজ্ঞানে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। হে ভারত, অতএব 
সর্বক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও ; আর ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞ 
এতদ্রভয়ের পৃথক পৃথক যে জ্ঞান, তাহাই আমার মতে ঘর্থার্থ জঞান। 


৮২৬ অর্জুনের ষষ্ঠ প্রশ্ন £ অধিযজ্ঞ কে? 

প্অধিযজ্ঞ : কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্মধুসূদন,'২ হে মধুসূদন, 
অধিযজ্ঞ কে? এই দেহে তিনি কি ভাবে আছেন? শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, 
প্অধিযচ্জোহহমেবাত্র দেহে,"* “আমি এই দেহে (ক্ষর ও অক্ষর 
পুরুষের সংযোগ স্বরূপ ) অধিযজ্ঞ । আমি এই দেহযজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছি । এই জন্য আমি অধিযজ্ঞ বলিয়া 
অভিহিত হইয়া থাকি ।” 

শ্রীকৃষ্ণের এই উত্তর অবতারবাদের আর এক সংশয়হীন ভাস্তয। 
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ব্রক্ষষোগ ১৬৯ 


পূর্বে কখন এবং কি কারণে পরমপুরুষ জীবদেহ ধারণ করেন তিনি 
তাহার নির্দেশ করিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলেন । 
পুনরুল্লেখের কারণ, অর্জুনের প্রশ্ন £ “এই দেহে তিনি (পরমপুরুষ ) 
কী ভাবে আছেন?” অর্থাৎ তুমি শ্রীকৃষ্ণ, নিজেকে পরমপুরুষ বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছ ; সেই পরমপুরুষ এই মানুষী শরীরে কি প্রকারে 
অবস্থান করিতেছেন? কারণ মানুষী দেহ ত ক্ষর, আর পরমপুরুষ ত 
অক্ষর। 

এই প্রশ্ন হিন্দু শাস্ত্রের আর এক বহুবিতকিত প্রশ্ন £ জীবায্ম! ও 
পরমাস্মা একই দেহে কী প্রকারে থাকেন? হিন্দুর সকল শাস্তই ইহার 
আলোচনা করিয়াছেন। এখানেও ইতিপূর্বে শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 
হইতে দুটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়! ইহার সংক্ষেপ আলোচনা! করা হইয়াছে 
পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগের আলোচনা কালে 
আরে! বিশদ আলোচনা করা হইবে। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন ? মাহুষী দেহে অক্ষর, অজ, অবায় আত্মা কি করিয়া 
বাস করেন? অর্থাৎ অবতারবাদ সম্বন্ধে বিচার । এ বিষয় পূর্বে চতুর্থ 
অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে ; কিন্তু তাহা আংশিক। বর্তমানেও 
ইহার বিচার সম্পূর্ণ কর! যায় না, কারণ পরে* শরীক একাধিবার এ 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে বর্তমানে অবতার সম্বন্ধে জনসাধারণের 
একটী কৌতুহল নিবারণ কর! সম্ভব। সাধারণের প্রশ্ন ; পরমপুরুষ 
যদি মানুষের রূপ লইয়া অবতীর্ণ হন, তবে সাধারণের স্তায় দুঃখ, কষ্ট, 
শারীরিক গ্লানি কেন সহা করেন? তিনি ত তাহার অলৌকিক ক্ষমতায় 
এই সব মানবীয় অসুখ ও দারিদ্র দূর করিয়া দিতে পারেন। এ 
ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, “আমি এই দেহে (অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ মানুষী 
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ভি 

১৭৬ শ্ৰীমন্তগবদ্গীতা 
দেহে ) ক্ষর ও অক্ষর পুরুষেয় সংযোগস্থব্ূপ ।১ এই উত্তর আপাতদৃষ্টিতে 
পরস্পরবিরোধ ও প্রহেলিকার (contradiction and riddle এর) 
সমাধান করিতেছে । যেহেতু অবতার ক্ষর দেহে অবস্থিত, তাহাকে ক্ষর 
দেহের সমস্ত গুণযুক্ত হইতে হইবে । ইচ্ছা! করিলে তাহার অক্ষর পুরুষ 
ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন ; কিন্তু লোকসংগ্রহার্থে সাধারণতঃ 
তাহারা তাহা করেন না। পৃথিবীতে সর্বকালেই অবতারদিগের 
সম্বন্ধে অলৌকিক ঘটন! শুন! যায়। সেই সকল ঘটন| তাহাদের 
অবতারত্বের অভিজ্ঞান, নিশানা অর্থাৎ “পরমপুরুষের” অস্তিত্বের 
ঘোষণা । আবার সাধারণ জীবের ন্যায় জীবনে দুঃখ, কষ্ট, শোক 
পরমপুরুষের আধারযকরূপ ক্ষর দেহের প্রকৃতি । 

অবতার তাই মানুষীদেহে "অধিযজ্ঞ" | 
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নবম-দশম-একাদশ অধ্যায় 


রাজবিগ্ঠ। রাজগুহাযোগ-বিভৃতিযোগ-বিশ্বরূপদর্শনযে!গ ॥ 


৯-১০-১১,১, ভূমিকা 
অষ্টম অধ্যায়ে» শ্রীকৃঞ্চ পরমগতি প্রাপ্তির জন্য ছুশ্চর তপশ্চর্য্যার 
বিকল্প হিসাবে তাহার প্রতি একান্তিকী ভক্তির কথা উল্লেখ করেন। 
ইহাতেও অজ্ঞুনের মোহ দূর হয় না। তখন জীকৃষ্ণ বলিলেন, 
“তোমাকে পরম গোপনীয় ঈশ্বরজ্ঞান বিজ্ঞানসহিত ব্যাখা! করিব, 
যাহ! জানিলে তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে |” 
এই গুহাতম জ্ঞানের বৈশিষ্ট কি? তাহ! দ্বিতীয় শ্লোকে নির্দেশ 
দিলেন, 
রাজবিছ্ধ! রাজগুহাং পবিত্রমিদমুত্তমম্‌ । 
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং সুসুখং কর্তুমবায়ম্‌ ॥ 
এই জ্ঞান শ্রেষ্টবিদ্যা, গুহাতিওহা, পরমপবিত্র, অব্যয়, ধর্মসম্মত, 
সুখসাধা ও প্রতাক্ষফলপ্রদ। ইহা অনায়াসে অনুষ্ঠান কর! যাইতে 
পারে। 
৯-১০-১১১২ আত্মসমর্পণ-০যাগ ব্যাখ্যা 
এই অধ্যায়টী এবং দশম ও একাদশ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগের 
সহিত অধায়ন করিলে দেখ! যাইবে যে এই পরমজ্ঞানের বিষয়বন্ত' 
শ্রীকঞ্ণের নিজের পরিচিতি, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান । তিনিই যে 
বেদোক্ত পরমপুরুষ, তাহা পরবর্তী চতুর্থ হইতে উনবিংশতি-এই 
ষোলটী* শ্লোকে ব্যাখা! করিলেন। আর শেষের তেরটা ফ্লোকে* 
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3১৭২ জীমন্তগবদ্গীতা 


অঙ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইতে নির্দেশ 
দিলেন। 

পরমাগতি প্রাপ্তির উপায় হিসাবে সুদৃস্তর তপশ্চর্যাঁর বিকল যে 
আত্মসমর্পণ, শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম অধ্যায়ে তাহার সূচন! করেন আর বর্তমান 
অধ্যায়ে এই আত্মসমর্পণযোগকে রাজবিষ্যা-রাজগুহ্যযোগ বলিয়া 
অভিহিত করিলেন। 

চতুর্থ হইতে উনবিংশতি-এই ষোলটা শ্লোকে শ্রীকুষ্চ তাহার 
স্বরূপ বর্ণনা করিয়া ও পরে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবার 
নির্দেশ দেওয়া সত্বেও যখন দেখিলেন যে অজ্জুন তখনো! "করিস্তে বচনং 
তব” বলিয়া তদগত হইলেন না, পরস্ত প্রশ্ন’ করিলেন, “যে যে বিভূতির 
আশ্রয় করিয়া তুমি এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, তোমার এই 
অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য সমূহ বিস্তৃতভাবে বল,” তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 
বলিলেন "আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই, প্রধান প্রধান বিভূতি সকল 
বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর”; এবং দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে 
প্ৰহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন”, “পৃথক পৃথক এইরূপ বহুজ্ঞানে তোমার 
প্রয়োজন কি ?_-আমিই এই নিখিল জগৎ আমার একাংশ দ্বারা 
ধারণা করিয়া আছি”__এইক্সপ বাকা প্রয়োগ করিলেন। 

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় বিচার্ধা ; বিভূতির কথা বলিবার সময় 
শ্রীকৃষ্ণের খেদসূচক বাক্য “হস্ত” এবং বিভুতিযোগ অধ্যায়ের শেষ 
শ্লোকে তাহার উন্মা অর্জ্ছুন নিশ্চয়ই লক্ষা করিয়া থাকিবেন। 
এইরূপ ভর্তসনান্মক বাকো কিছু কাজ হইবার পর অর্জুন একাদশ 
অধ্যায়ের প্রারস্তে জ্ঞাত করাইলেন যে শ্রীকষ্ণের পরমগুহা অধ্যাত্ম- 
বিষয়ক কথ! শুনিয়া তাহার মোহ দূর হইল ।* কিন্তু ইহার পরও 
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শ্রীকৃষ্ণের উপর সমাক্‌ প্রকারে নির্ভর কর! যাইবে কিনা সে সম্বন্ধে 
তখনো! অর্জুনের মনে বোধ হয় সংশয় ছিল, তাহা না হইলে 
নিয়লিখিত শ্লোকে১ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিবার তাহার, 
(অৰ্জ্ধুনের ) অভিলাষ প্রীকৃষ্ণকে জানাইতেন না । 

এবমেতদ্‌ যথাথ ত্বমাস্নানং পরমেশ্বর । 

জ্ট-মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ 

যাহা যাহা! তুমি স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে বলিলে তাহা সমস্তই সত্য, 

তথাপি হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার এশ্বরিক রূপ দর্শনে অভিলাষী 


৯-১০-১১,৩ বিশ্বরূপ 

যোগের এঁশ্বর্যা যে কী মহান্‌ এবং তচদ্বারা কী অসম্ভব সম্ভব: 
হইতে পারে একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজের এবং পর পর সঞ্জয় 
ও অর্জুনের বিবরণৎ হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। 
সাধারণতঃ একাদশ অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের ব্যাখ্যান বলিয়া 
কথিত। কিন্তু “এহ বাহ্‌” । যোগের অসাধারণ শক্তি ঘোষণ!* ব্যতীত 
আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত 
হইয়াছে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীমন্তগবদগীত! “অদ্বৈতামৃতবধ্িণী" ।' 
সমগ্র গীতায় ভ্রীরু্ণই মধ্যমণি ; তিনিই পরমপুরুষ, অদ্বৈত । এই 
মতবাদ শ্রীকৃষ্ণ বিশদ করিয়া এই তিন অধ্যায়ে বাক্ত করিলেন। 
দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারযুগল ও উনপঞ্চাশত, 
মরুৎ এবং পূর্বে যাহা কেহ কখন দেখে নাই, এরূপ বহুবিধ আশ্চর্য 
ব্যাপার, এক কথায় যাহ! কিছু ইন্সিয়গ্রাহ সেই সকল এবং চরাচর 
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৩৭৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
সহিত সমুদয় জগৎ তাহাতে একত্র অবস্থিত।৯ অর্থাৎ তন্তিন্ন আর 
কিছুরই অস্তিত্ব নাই। আর ইহাই পঞ্চদশ অধ্যায় বণিত পুরুষোত্রম- 
পরমব্র্গ' ও উপনিষদের “আসত্না বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” |» 
অদ্বৈতবাদ বুঝ ও তাহা ধারণা করা অতিশয় কঠিন। জন- 
সাধারণের নিকট ইহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক ; এমন কি বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তিদিগের পক্ষে ও সুকঠোর অনুশীলন ব্যতিরেকে ইহার উপলব্ধি 
কর! অসভ্ভব। একাদশ অধ্যায়ে মহাভারতকার শ্রীকৃষ্ণের নিজের 
ও পরে সঞ্জয় ও অজ্জুনের মাধ্যমে যাহা অসম্ভব ও সুহদ্ধর তাহা 
সম্ভবপর ও সুখবোধা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। মহাভারতকারের 
সুপরিকল্পিত এই আলেখ্য দর্শনে জনসাধারণ এ বিষয়ের কথঞ্চিৎ 
আভাষ পাইলেও পাইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, যোগের অসাধারণ এশ্বর্ঘোর সম্বন্ধে কৃষ্ণবাপুদেব নিজেই 
বলিলেন “পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্”, আমার অসাধারণ যোগশক্তি দেখ । 
শ্রীকৃষ্ণের এই যোগশক্তি সম্বন্ধে সঞ্জয়ের বিবরণ, 
দিবি সূর্ধাসহজস্য ভবেদ্‌ যুগপছ্খিতা । 
যদি ভাঃ সদৃশী স! স্যান্তাসম্তষ্য মহাক্সন: ॥ 
যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহজ সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হয়, 
তাহা হইলে কদাচিৎই সেই প্রভা তাহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের 
€বিশ্বরূপের ) উপমা হইতে পারে। 
এই উপম। অনেকেই অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করেন এবং ইহাকে 
কবির উদ্ভট ও উৎকট কল্পনা বলিয়া! অভিহিত করেন । কিন্তু ইহ! যে 
বাস্তব তাহা সাম্প্রতিক কালে আমেরিকায় 1456 Bea, লেশার 
৯) ১১৫-১ ২। ১৫১৭-৮ ৩ ইত সস ৪) ১১৮ 
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রাজবিগ্যা-রাজগহাযোগ-বিভুতিযোগ-বিশ্বর্ূপদর্শনযোগ ১৭৫ 


আলোক রশ্মি আবিষ্কার ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের সম্প্রসারণে “দিবি সূর্ধা- 
সহতস্য ভাঃ” নভোমণ্ডলে একই কালে সহশর সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত প্রভার 
সম্বন্ধে সুল জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে । লেশার আলোকরশ্মি সম্বন্ধে নোবেল 
পুরস্কার প্রাপ্ত 0/১50155 7০৬5৪5 প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অভিমত “With 
the invention of the laser, light has become something 
not only to look with, but also tangible force to be recko- 
ned with. Laser Beam, especially those produced as bursts. 
rather than continuous beams, can be extra-ordinarily 
bright as much as 10 billion times brighter than the Sun 
as seen from the earth. They can be concentrated into a 
spot measuring no more than 5/100,000ths of an inch 
where the temperature would rise instantly to a degree 
higher than that at the sun's surface. Even without 
focussing, a powerful laser can concentrate 750 trillian 
watts on an area smaller than the face of a sugar cube. 
It is like squirting Niagra Falls through a water pistol in 
one shot.”> 

আর সীমিত ক্ষেত্রে এই উপমা! আণবিক বোমার পরিকল্পনাকে 
বাস্তবরূপ দিতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী Dr. ]. Robert OppenhiemeiTক 
প্রেরণ। যোগাইয়াছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বের ১৯৪৫ সালে প্রথম 
আণবিক বোম| বিস্ফোরণের আলেখ্য চিত্রণ করিয়| তদানীস্তন New 
York Times এ William L. Laurence যে বিবরণ দিয়াছিলেন, 
তাহ! যেমন বিশ্ময়কর তেমনই রোমাঞ্চকর ; এবং তাহা হইতে এই 


_______ 
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১৭৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 

উপমার বাস্তবতার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। সহস্র সহজ বৎসরের 
পূর্বের মহাভারতকার একটা সূত্রে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, 
Laurence তাহাই বিশদভাবে বর্ণনা] করেন এবং পরিশেষে মন্তব্য 
করেন, “এই বিষ্ফোরণ দর্শনে দর্শকের এমনই এক অনুভূতি হইয়াছিল 
যেন বিশ্বপ্রসবের এক বাস্তবরূপ তাহার চাক্ষুষ দেখিবার সৌভাগ্য 
হইয়াছিল এবং তাহার মনে হয় সে যেন শঅরষ্টা যখন প্রথম প্রভাতে 
সৃষ্টির প্রাক্কালে "আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হউক” বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছিলেন ও ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগৎ আলোয় ঝলমল হইয়া 
উঠিয়াছিল, সে তখন সেই উচ্ছিষ্ট বাণী শুনিতে ও আলোর জগৎ 
দেখিতে রক্তমাংসের শরীরে উপস্থিত ছিল ।” 


৯-১০-১১,৪  বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের পরিবর্তন 
বিশ্বরূপ দর্শনে অৰ্জ্জুন দিবাজ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর অর্জুনের 

বিশেষভাবে পরিবর্তন লক্ষিত হয়। গৃহযুদ্ধ করিয়া আত্মীয় ষজন ও 
বন্ধু হনন পূর্বক রাজাভোগের চিত সম্বন্ধে এ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সত্য 
স্বরূপ ন| জানিতে পারায় সখা ও সারথি জ্ঞানে নানা প্রকার তর্ক 
বিতর্ক করিয়াছেন, এখন এই বোধ হওয়ায় অজ্জুন অনুতপ্ত হইয়! ক্ষমা। 
প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, 

সবেতি মত্বা প্রসভং যহুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 

অজ্ঞানত! মহিমানং তবেদং ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ 

ষচ্চাবহাসার্থমসৎকূতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু । 

একোহখথবাপাচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ 


১ The Statesman, 05159885 Edition 17 July, 1970 
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রাজবিদ্যা-রাজগুহাযোগ-বিভূতিযোগ-বিশ্বরূপদর্শশযোগ ১৭৭ 
“তোমার এই বিশ্বরূপ ও মহিমা ন! জানিয়! আমি অজ্ঞানত| কিংবা! 


পা. প্রণয়বশতঃ সখাজ্ঞানে তোমাকে “হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে__ 


এইরূপ যাহা কিছু বলিয়াছি ; হে অচ্যুত ! বিহার, শয়ন, উপবেশন, 
ও ভোজনকালে একান্তে বা বন্ধুগণ সম্মুখে পরিহাসচ্ছলে তোমাকে যে: 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি, আমার সেই সকল ব্যবহারের জন্য ক্ষমা, 
কর।” 

এরপর শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য,৯ “হে অর্জুন, জীবগণ অনন্যা ভক্তির দ্বারা! 
এইরূপে ( চতুর্ভুজরূপবিশিষ্ট ) আমায় ঠিক ভাবে জানিতে, দেখিতে? 
এবং আমাতে [বলান হইতে সমর্থ হয়। নচেৎ বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ়- 
বাক্তিগণ সর্ববভূতের মহান্‌ ঈশ্বররূপে আমার পরমতত্ত বুঝিতে না, 
পারিয়! মানুষ দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। হে পাণ্ডব,. 
যে ব্যক্তি আমারই জন্য করব করেন, খিনি মৎপরায়ণ, আমারই 
ভক্ত, অনাসক্ত এবং সর্বনূতে সমদর্শী তিনিই আমাকে পাইয়॥ 
থাকেন ।”5 

শ্রীকৃষ্ণের এই মস্তবো অজ্জুন জিজ্ঞাস। করিলেন,* “হে বাসুদেক৷ 
যাহার! ত্বদগতচিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহার! কেবল অক্ষয় 
ও অবাক্তব্রক্গের আরাধনা করিয়। থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ যোগী কাহার। ?” 

শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে ভক্তি যোগের ব্যাখা! আরম্ভ করিলেন এবং 
স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "আমাতে মন স্থাপন! করিয়া আমার প্রতি. 
নিতান্ত অনুরক্ত হইয়1 ভক্তি সহকারে ধাহার৷ আমার উপাসনা করেন», 
সেই ব্যক্তিগণ শ্রেচযোগী ও আমার মনোমত ৷” 

এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে কর! হইবে। 
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১৭৮ জমন্তগবদূ্গীত। 
৯-১০-১১.৬ কৃষ্ণবাস্থদেবের স্বরূপবর্ণন| ও পরিচিতি 

বর্তমান অধ্যায়ে শীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যা উপনি- * 
ষদোক্ত ব্রঙ্গের স্বরূপ বর্ণনার ন্যায্স। এই সঙ্গে বিভূতিযোগের 
বিচার করিলে আখ্যান সম্পূর্ণ হয়। অষ্টম অধ্যায়ে বণিত পরম- 
বর্ষের যে আলোচনা ও বিচার কর! হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি তাহারই 
সমপর্ধ্যায়ভুক্র ॥ পার্থকা এই যে পূর্বেবর ওই অধ্যায়ে "অবাঙআনসে! 
গোচর” অক্ষরব্রক্মের যরূপ বর্ণনা, আর এখন মানুষীদেহধারী কৃষ্ণ- 
বাসুদেবের পরিচিতি । 

কৃষ্ণবাদুদেব নিজের পরিচিতির বিষয় জানাইতে তিনটী বিষয়ের 
অবতারণা করেন। প্রথম, বিশ্বব্যাপী তাহার স্থিতি ; দ্বিতীয় তাহার 
প্রকৃতি এবং তৃতীয় ভূতগণ। প্রারস্তেই বলিলেন,» "অবাক্ত মুদ্তিতে 
আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, যাবতীয় ভূতগণ আমাতে 
আশ্রয় করিয়া আছে, কিন্তু আমি তাহাদের কিছুতেই অবস্থিত 
নহে।” কিন্তু পরক্ষণেই পঞ্চম শ্লোকে বলিলেন *ন চ মৎস্থানি 
ভূতানি,” জীবসকল আমাতে অবস্থিত নহে। এই পরস্পর বিরোধী 
মন্তব্য বিশেষ বিভ্রমকানী । 

পরস্ধ সষত্রে বিচার করিলে এই দুটী মন্তব্য যে কোন বিরোধ 
নাই তাহা বুঝ! যাইবে। এই অধ্যায়ের ধোলটা* ফ্রোকের মধ্যে 
সাতটা, ক্লোকে বাসুদেব তাহার সর্কব্যাপিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন 
সংশ্লিষ্ট উপনিষৎ বলেন “বিশ্বস্যৈকং পরিবেন্টিতারং ঈশং,”* তিনি 
একাকী সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছেন ; "পর্ব" = 
ব্যাপী স সর্কগতঃ,” তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বগত। তিনি "শর্কা- 
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ভূতাধিবাসঃ”, সর্ববভূতে অধিষ্ঠান করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ নিজেও ইহাই 
পূৰ্ব্বে বলিয়াছিলেন, “যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্”, জীব 
সকল স্বাহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে, যিনি এই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত 
রহিয়াছেন | আর এখন বলিতেছেন,”ন চ মৎস্থানি ভূতানি,” জীবসকল 
আমাতে উপস্থিত নহে । আপাত দৃষ্টিতে অতএৰ পরস্পর বিরোধী । 
একটা উদাহরণ দ্বারা এই ছুট উক্তি যে পরস্পর বিরোধী নহে 
তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। একজন শক্তিমান, উপার্জ্জনশীল, 
বিপত্নীক গৃহস্থ তাহার প্রাসাদের নিয়তলায় একক, নিঃসঙ্গ থাকেন 
এবং তাহার পরিবারস্থ বহু আত্মীয় জন তাহাকে আশ্রয় করিয়া 
তাহারই এই প্রাসাদে থাকে । এই সকল আম্মীয় স্বজন গৃহস্থের উপর 
নির্ভরশীল এবং তাহাতে অবস্থিত; এবং ইনি ইহাদের সকলের ধারক 
ও পালক ; কিন্তু ওই পর্যান্ত। এতদ্ব।তীত সর্বববিষয়ে ইহারা যতন্ত্ 
এবং গৃহস্থামী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
বাদুদেব এইরূপ একটা গৃহষামী। যাবতীয় ভূতগণ তাহাতে 
অবস্থিত । তিনি এই সকল জীবের ধারক ও পালক। কিন্তু তিনি 
নিঃসঙ্গ থাকায় জীব সকল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন এবং এই অর্থে তাহাতে 
ইহার! অবস্থিত নহে। একথা শ্রীকৃষ্ণ পূর্কেং অত)স্ত স্পষ্ট করিয়া 
ব্যাখা! করিয়াছেন, 
ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ| ' 
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ 
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকতং বিভুঃ 
অজ্ঞানেনার্তং জ্ঞানং তেন মুহ্ৃন্তি জন্তুবঃ ॥ 
এখানেও পুনরুক্তি করিলেন, “ন ভূততস্থ”, “আমি জীবে অবস্থিত 
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নহি। আমি আসক্তিরহিত উদ্াসীনবৎ অবস্থিত।” আরো পরিষ্কার 
করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন,১ "যেমন বায়ুরাশী সর্বত্রগামী ও মহান 
হইলেও প্রতিনিয়ত ( নিত্য ) আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে, সেইরূপ 
ভূতগণও আমাতে অবস্থান.করিয়! রহিয়াছে ।” 

এই প্রসঙ্গটা আরো! একটু বুঝাইয়! বল! আবশ্যক । কোটা কোটী 
সৃষ্টজীবের মধো গুটাকতক কেবল রষ্টা সম্বন্ধে উৎসকা দেখায় এবং 
তাহাকে জানিতে চেষ্টা করে। অ্ষ্টা আর সকল সৃষ্টজীবের মনের 
বাহিরে-তিনি “ন চ তেষু অবস্থিত:।” শুধু তাহাই নহে, অষ্ট! সমগ্র 
ভূতকে সৃষ্টি করেন ও তাহাদের ধারণ এবং পালন করেন ও 
করিতেছেন ; কিন্তু এই সকল জীবের তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
নাই । তিনি তাহাদের মনের বাহিরে, তাহাদের স্মৃতির সীমারেখা 
বহির্দেশে । বর্তমানকালের একটা অতি আধুনিক পরিবারের আচরণ 
হইতে ইহার সম্যক্‌ ধারণা কর! সহজ হইতে পারে । অতি সাম্প্রতিক- 
কালেও পুত্রকন্যার! তাহাদের পিতামাতার (মনের) মধ্যে সদা 
জাগরূক ; এমন কোন সময় নাই যখন পুত্র কন্যারা তাহাদের 
পিতামাতার মনের অন্তরালে চলিয়া যায় । কিন্তু পিতামাতা তাহাদের 
সম্তানদিগের কর্ণ্মবহুল ব্যস্ততার মধ্যে প্রায়শঃ হারাইয়। যান এবং 
এই সকল পিতামাতার! তাহাদের সন্তানদিগের (মনের) মধ্যে 
থাকেন ন|। অক্টা-বনাম-সৃষ্টজীব সম্বন্ধে ও তজ্রপ | কিন্তু একবার 
যদি অঞ্টার বিষয় এই সকল সৃষ্টজীবের স্মৃতিপটে পুনঃ অদ্কিত হয়, 
তখনই ভূতসকল তাহাদের স্বরূপ জানিতে পারিয়া ষ্টার সম্বন্ধে 
উৎদুক হয় ও তাহার বিষয় জানিতে উৎসাহ বোধ করে। এই অবস্থা! 
হইলে জীব মুক্তির পথে আগুয়ান হয়। 
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ইহার পর ১৬-১৯ এই চারিটা প্লোকে এবং সম্পূর্ণ বিভূতিযোগ 
৮ অধ্যায়ে কৃষ্ণবাসুদেব তাহার সর্ববব্যাপিত্বের পৃথক পৃথক এবং সামগ্রিক 
সত্বার বর্ণনা করেন ; এবং একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন 
করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার পরিচিতি সম্পূর্ণ করেন । 
এই ত গেল তাহার পরিচিতি সম্বন্ধে। তারপর তাহার অর্থাৎ 
কুষ্ণবাদুদেবের প্রকৃতি কিরূপ? প্রথমেই বলিলেন,১ “প্রলয় কালে 
সকল জীবই আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই সকলকে 
আমি উৎপাদন করি।” অর্থাৎ কৃষ্ণবাদুদেবই সমগ্র সৃষ্টির কর্তা ও 
তাহার প্রলয়কারী। উপনিষৎ বলেন; 
“একে! হি রুদ্রোন দ্বিতীয়ায় তত্ুর্ধ ইমাল্লোকান্‌ শত ঈশিনীভি:”, 
একমাত্র ব্ৰহ্মই নিজশক্তিবলে সমগ্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন । 
কৃষ্ণবাদুদেবও বলিতেছেন, 
প্রকৃতিং স্বামব্ট্ভা বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ, 
্ “আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্টিত হইয়া এই সমস্ত জীবকে পুনঃ 
পুনঃ সৃষ্টি করি এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া, কর্ডারূপে সঙ্গে লইয়া 
প্রকৃতি এই চরাচরাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকে । এজন্য আমার 
অধিষ্ঠান নিমিত্ত এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ।” 
বর্তমানে তাঁহার মানুষ দেহ-ধারী ব্যক্তিত্ব যে পরমব্রক্ষের সমপর্ধায়- 
ভুক্ত তাহ! বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়! তাহাকে 
অবজ্ঞা করিতেছে_সে কথা কুষ্ণবাদুদেব এইবার দৃঢ়ভাবে উল্লেখ 
"শা" করিলেন।& তিনি বলিলেন,” 
অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমা শ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানত্তে। মম ভূতমহেস্বরম্‌ ॥ 
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“অপরস্ত দৈবীভাবাপন্ন মহাত্মারা আমার স্বরূপ জানিয়া আমাকে 
জগৎকারণ ও নিতায়রূপজ্ঞানে আমার ভজনা করেন।” ইহার পর 
দশম অধ্যায়ে তাহার বিস্তর বিভূতির কিছু অংশ বর্ণন| করিয়া একাদশ 
অধ্যায়ে কুষঃবাদুদেব তাহার তেক্তোময়, বিশ্বাত্মক, অনস্ত, আছ্াবূপ ও 
শ্রেষ্রূপ দেখাইয়া তাহার পরিচিতি শেষ করিলেন ।৯ 

নবম অধ্যায়ের প্রথম দিকের ২২শটী শ্লোক এবং সম্পূর্ণ দশম ও 
একাদশ অধ্যায়কে আমরা কষ্টবাপুদেবপরিচিতি অধ্যায় বলিতে 
পরি । আর নবম অধ্যায়ের শেষের ১৩টী শ্লোক হইতে আরম্ত 
করিয়। সম্পূর্ণ দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ আখা! দেওয়া যাইতে পারে, 
কারণ নবম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোক হইতে বাসুদেব তদগতচিত্ত ও 
তৎপরায়ণ হইতে অর্জুনকে নির্দেশ দিতেছেন। 


৯-:০-১১.৬ সাধারণ জীব ও আত্মসমর্পণ যোগ 

সাধারণ জীব এই তিন অধ্যায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ হইতে 
তাহাদের সাংসারিক জীবনযাপনে কি পাথেয় পাইতে পারে তাহা 
বিচার করিগরা দেখ। প্রয়োজন । এই তিনটী অধ্যায়ে কৃষঃবাসুদেব 
তাহার পরিচিতি পাগুবদিগকে, বিশেষ করিয়া অর্জুনকে সমাক্‌ 
প্রকারে জ্ঞাত করাইলেন এবং তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) 
উপর নির্ভরশীল হইয়া তাহার নির্দেশ মত কাজ করিতে ( অর্থাৎ যুদ্ধ 
করিতে ) অনুরোধ করিলেন | ইহার পূর্বের শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত 
জীবন দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন দিক আলোচন! করিয়া তাহাকে ক্ষত্রিয়ের 
স্বধর্ম-পালনে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । বিশেষ কোন 
ফল হয় নাই। তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। অৰ্জ্জুন প্রীকষ্ণকে তাহার 


> ১৯৪৭ 





রাজবিগ্া-রাজগহাযোগ-বিভূতিযোগ-বিশ্বরূপদর্শনযোগ ১৮৩ 


সখাভাবে দেখিতে অভাস্ত ; তাহার নির্দেশ বিন! বিচারে গ্রহপ করিতে 
না পারিয়া আলোচনা চালাইয়! যাইতেছিলেন। ইছাতে কাজের কাজ 
অল্পই হইয়াছিল ; অথচ যুদ্ধারস্তের অধিক বিলম্ব নাই। এ ছাড়া 
প্রতিপক্ষ অজ্জুনের এই বিষাদজনিত ক্লৈবোর সুযোগ লইয়! বিশেষ 
হিংসা হানিতে পারে ও পরম অনর্থ ঘটাইতে পারে । এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার সমাক্‌ পরিচয় দিয়া জীবনদর্শনের পবিত্র, গুস্কা তিগুহা শরেষটবিগ্লা 
যে কী, তাহার নির্দেশ দিলেন। জীবনপথে সহজ, সরল ও শান্তিতে 
চলার পরমজ্ঞান ও চরম পাথেয় যে “তৎপদে” সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ 
তাহ! এই নবম অধ্যায়ে সম্পাদন করিলেন এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে 
বিস্তারিত ব্যাখা! করিলেন । 

এখন দেখা যাউক, বর্তমান জীবনে এই পাথেয়র কোন মূলা আছে 
কিন? বর্তমান জগতে জটিল জীবনযাপনে মানুষ ক্ষত বিক্ষত । 
প্রকৃতির ক্রোড়ে সহজ জীবনযাপন আকাশকুদুম হইয়া পড়িয়াছে । 
যন্্ররাজ বিভূতি প্রায় সমন্ত জগৎকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে । 
মানুষ এখন “ক” নং, পথ” নং, গ্গশ নং প্রভৃতি কতকগুলি সংখ্যার 
পৰ্য্যায় আসিস পৌছাইয়াছে। সমাজের পারস্পরিক সন্বন্ধ বণিকের, 
মানদণ্ডে বিচারিত হইতেছে । সামাজিক জীবনে নিষ্কাম কর্ম যে কেহ 
করিতে পারে, তাহা স্বপ্নের অগোচর ; এমন কি স্নেহ, প্রীতি, সেবা যে 
অহেতুক হইতে পারে তাহাও সাধারণ জীব বর্তমান জগতে বিশ্বাস 
করিতে ভুলিয়া যাইতেছে । সর্ববকার্ধোরই কারণ কোন না কোন 
লাভের সম্ভাবনা ॥ এমত অবস্থায় মানুষ আর পায়ে হাটে না, 
দৌড়াইতে চাহে, যাহাতে সে তাহার সঙ্গীদের পিছনে ফেলিয়া 
জীবনের প্রতিযোগিতায় আগাইয়া গিয়! সমস্ত ফলগুলি নিজেই ভোগ 
করিতে পারে । ফলে, এক অবিরাম অস্থিরতা এবং ধৈর্যোর ও 
স্থৈর্ষোর একান্ত অভাব । প্রথমে কিয়ৎ সংখ্যক লোক সম্পূর্ণ স্বার্থ পরবশ 
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কই! এইরূপ জীবন আরম্ভ করে, পরে যখন দেখে সমাজের সকলকে 
=না হউক, অধিকাংশকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করাইতে না| 
পারিলে তাহাদের এই খেল! অচিরেই শেষ হুইয়া যাইবে, তখন তাহার! 
প্রচলিত শাস্তিময়, ধীর, স্থির জীবনে এক প্রচণ্ড গতিবেগ আনিয়! 
সুপ্রতিষ্ঠিত সকল ব্যাবস্থা আমূল উৎপাটন করিতে প্রয়াস পায়। ফলে, 
সমাজের অধিকাংশ জীবই ( যাহাদের ভীবন-মুল যথেষ্ট শক্ত নহে) 
মুল হইতে উৎপাটিত হুইয়। বিক্ষিপ্ত হইয়| পড়িতেডে | ইহাই বর্তমান 
সমাজের পনেরো আনা জীবের ভীবন। আর এই জীবন রাখিতে 
জীবনান্ত হইতেছে । এই গতির ফলে প্রতাহ প্রাতঃকাল হইতে 
আরম্ভ করিয়া! অধিক বাত্র পর্য/স্ত মানুষকে এক অমানুষিক পরিশ্রম 
করিতে হইতেছে । যে সামান্য বিরাম সম্ভব হয়, তাহা শ্রমজনিত 
(ক্সাসুর ৪1417) স্বায়বিক ক্লান্তি দূর করিতে যাপিত ও বায়িত হইয়া 
ব্যায় । বিশ্রাম করিবার এমন আর উদ্বন্ত সময় থাকে না যখন 
বর্তমানের মানুষ শান্ত পরিবেশে প্রকৃতির ক্রোড়ে যাইয়া সৃষ্টির 
বিশালত্ব কিংবা সম্ভব হইলে আল্সচিস্তা করিবার অবসর পায়। 
প্রাকৃতিক বিশালত্ব, তাহার সৌন্দর্য সৃষ্টির রহস্য কিংবা! আত্মচিন্ত/া_ 
এই সকল উপলব্ধি করিতে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং তাহ! 
সময় সাপেক্ষ । আজকালকার জীবনে সে অবসর কোথায়? দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিতা নৈমিত্তিক 
কার্যোর সীমিত-গণ্তীর মধ্যে মানুষ হাপাইয়! পড়ে । তাহার স্ামুর 
অবিচ্ছিয় ক্লান্তি দূর করিতে সে ছুটে যায় সেই সব অতি সাধারণ 
টুল আমোদ আহ্লাদে যাহা ভোগ করিতে মনের আর অধিক কোন 
স্রায়বিক ক্লেশ হয় ন!, উপরস্ত শারীরিক শিখিলতা আসে । ইহার 
উপর আছে বর্তমান মানুষের আকাশচুম্বী ক্ষুধা ও তৃষ্চ।। ফলে, 
স্মাতবচিন্তা প্রভৃতি চরম তত্ব সম্বন্ধে বিচারে যে পরমা শাস্তি পাওয়া 
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“যায় তাহা আর ইহাদের ভাগো জুটে না। ইহার! চাহে শ্রিহরণ 
(1700) আর পায় শারীরিক ও মানসিক শিথিলতা! ( relaxation ) 
জনিত সাময়িক উত্তেজনা ৷ যাহার অবশ্যন্তাবী ফল অবসাদ; শান্তি 
কিংবা তজ্জনিত আসল সুখ নহে । এ প্রসঙ্গে প্রীকৃঞ্চের মন্থবা৯ বিশেষ 
লক্ষণীয় £ 

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা । 

ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্যু কৃত: সুখম্‌ ॥ 

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশস্তি সর্কে স শাস্তিমাপ্রোতি ন কামকামী ॥ 

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় গীতোক্ত আসত্মনিবেদনের স্থান কোথায়? 
“আছে, এক প্রকার বিকৃত আত্মনিবেদন আছে ; তাহ! হইতেছে স্বীয় 
স্বার্থোদ্ধারের জন্য প্রার্থী দাতার সর্বপ্রকার চাহিদা ( অবশ্য অবস্থায় 
কুলালে ) মিটাইবার আকুতি এবং প্রয়োজন হইলে অভবা ও 
অমাঞ্জিতভাবে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। ইহাতে সামাজিক উচ্চনীচ 
স্তরের মধো কোন পার্থকা নাই। উচ্চন্তরের লোক অধিকতর উচ্চের 
কাছে নিবেদিত আর নিম়ন্তরের লোক উচ্চপ্তরের নিকট নিবেদন 
করে বর্তমানে ইহার বাতিক্রম “কোটিকে গুটী”। এই গটীকতক 
লোক গীতোক্ত এই আত্মসমর্পণ জ্ঞান হইতে সতাই লাভবান হয়। 
কিন্তু জনসাধারণের নিকট এই পরম ও চরমজ্ঞান কোনই পাথেয় রূপে 
আদৃত হয় না। এ বিষয়ে ইহার! সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, callous and 
indifferent 
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দ্বাদশ অধ্যায় 
ভক্তিযোগ 


১২.১ ভূমিকা 


বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পর’ অজ্জুন ভয় পান এবং প্রীরুষণকে, 
(কষ্চন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং) ভগবান্‌ জ্ঞানে স্তুতি করেন এবং পুনরায় 
তাহার কঞ্চবাসুদেবরূপে ( অর্থাৎ কৃষ্ণবাসুদেব-মানুষরূপে ) তাহাকে 
(অঞজ্জুনকে ) দর্শন দিতে প্রার্থন! করেন । শ্রীকৃষ্ণের তাহার মানুষ 
দেহধারীরূপে পুনরাবির্ডাবে অঞ্জন বলিলেনং যে “এই সৌমা মানুষ 
মৃত্তিদর্শনে এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্ররুতিস্থ (অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবকে ) 
প্রাপ্ত হইলাম ।” ইহা! শুনিয়া! শীকৃষ্ণ বলিলেন,» “হে অঙ্ুন, জীবগণ 
অনন্য! ভক্তির দ্বার আমাকে ঠিকভাবে জানিতে, দেখিতে এবং 
আমাতে বিলীন হইতে সমর্থ হয়। যে বাক্তি আমারই জন্য কর্ম্ম 
করেন, যিনি মৎপরায়ণ, আমারই ভক্ত, অনাসক্ত এবং সর্বুতে সমদর্শী, 
তিনিই আমাকে পাইয়| থাকেন ।” 
অর্জন কৃতবিগ্বা। পরাবিগ্যায় পারদর্শী; জ্ঞানের সদ্বশ আর কিছুই 
নাই, ইহা ভালভাবে জানেন এবং জ্ঞানযোগ আলোচনাকালে এ! 
বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য-৪ 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ব্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা। 
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্ৰমিহ বিদ্যতে ॥ 
তাহার মনে ছিল । আর এখন বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পর রুষ্ণ- 
বাদুদেবের পূর্বেবাক্ত উক্তিতে* অঞ্জুনের মনে এক প্রশ্ন জাগিল। তিনি 
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জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিত্যযুক্ত যে ভক্তগণ তোমার উপাসন! করেন 
এবং হ্বাহারা কেবল অক্ষয় এবং অবাক্ত ব্রক্গের আরাধনা করিয়া 
থাকেন, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কাহার! ? 
ইহা একেবারে চরম প্রশ্ন £ যে আত্মবোধ জ্ঞানের সমান পবিত্র 
আর কিছুই নাই, যে জ্ঞানখড়া অস্তঃকরণের অজ্ঞানজনিত সকল 
সংশয়কে ছেদন করিয়! ত্রন্গভ্ত করে, সেই জ্ঞানাশ্রয়ী যোগী শ্রেষ্ট, না, 
ভ্রীভগবানের নিতাযুক্ত ভক্তগণ শ্রেঠ 1 এই ছুই শ্রেণির মধো কাহারা! 
যোগবিত্তম? 
অর্জুনের সরলভাবে প্রশ্ন। তাহার সখা ও সারখির সঙ্গে আর 
তর্ক বিতর্ক নহে। স্বয়ং শ্রীভগবানের নিকট প্রাণের আকুলতার সহিত 
তাহার জিজ্ঞাস্য রাখিলেন। এবং শরীক ও আর অন্য কোনরূপ 
আলোচনার মধো না গিয়া “ব্যামিশ্রেশের বাকোন” ন! বলিয়! পরিদ্কার 
ও স্পটভাষায় “সুনিশ্চিত” করিয়া! নির্দেশ দিলেন,২ 
ময্যাবেশ্ট মনো যে মাং নিতাযুক্তা উপাসতে | 
অদ্ধয়া পরযোপেতান্তে মে বুক্ততম| মতা: ॥ 


১২২ ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা 

“আমাতে মন স্থাপন করিয়া, আমার প্রতি নিতাস্ত অনুরক্র হইয়া 
ভক্তি সহকারে খাহারা আমার উপাসন! করেন, আমার মতে তাহার! 
যোগী শ্রেষ্ঠ ।” 

তথাপি অর্জুনের মনে এইরূপ* তুলনামূলক প্রশ্নের উদয় হওয়ায় 
শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এই প্রসঙ্গে অক্ষর যোগের কাঠিন্ের বিষয় উল্লেখ 
করিয়! পরমাগতি প্রাপ্তির বিকল্প হিসাবে তদগতচিত্ত হইয়া তাহাতে 


১) ১২১ হ। ১২২ ৩। ১২৯ 


© 


৯৮৮ ্রীমন্তগবদৃগীতা 
অর্ক কর্মফল ন্যপ্ত করিয়া! তন্-মন্-ধন্‌ দিয়া তাহার নির্দেশে জীবনযাপন 
কর! অনেক সহজ-_ইহাই নির্দেশ দিলেন ১ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেস্টামব্যক্তং পর্যনাপাসতে । 
সর্বত্রগম চিন্তাঞ্চ কৃটস্থমচলং গ্রুবম্‌ ॥ 
সংনিয়মোন্দিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ । 
তে প্রাপ্রুবস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ 
ক্লেশোহধিকতরস্তেষামবাক্তাসক্রচেতসাম্‌। 
অবাক্তা হি গতিহ্রঃখং দেহবস্তিরবাপাতে ॥ 
সাহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়! অনির্দেশ্য, অবাক্র, সর্বব্যাপী, 
চিন্তনীয়, কুটস্থ, অচল, ধ্রুব অক্ষরের উপাসনা করেন, সর্ববভূতের 
হিতানুষ্ঠানে নিরত সেই ব্াক্তিগণের অধিকতর ক্ট হয়; কারণ 
দেহধারীগণের অবাক্রবিষয়ে জ্ঞানলাভ সহজে হয় না। 
প্অপরপক্ষে, যাহার! সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্ধক একান্তে 
আমার ধান করিয়া উপাসন করে, আমাতে আবেশিতচিন্ত সেই 
ব্যক্তিগণকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুর আকর সংসারপাগর হইতে উদ্ধার 
করিয়া থাকি ।* 
এইরূপ মন্তবা কিয়] নির্দেশ দিলেন)” 
মযোব মন আধ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্বালি মযোব অত উর্ধং ন সংশয়ঃ ॥ 
আমাতেই মন স্থাপিত কর ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহ! হইলে 
দেহাস্তে আমাতেই বাস করিতে পারিবে; ইহাতে কোন সংশয় 
নাই। 


১) ৯৯৬৫ ২) ১৯1৮৭ =! ১২৮ 





ভক্তিযোগ ১৮৯ 


১২.৩ বর্তমান যুগে গীতোক্ত ভক্তিযোগ অভ্যাস কি 
আনুষ্ঠিকভাবে সম্ভব? 

ইহার পর বাস্তব প্রশ্ন £ সাক্রুয় আনুষ্ঠানিকভাবে, operationally, 
আত্মসমর্পণ কতদূর সম্ভব 1 মানুষের মন বলিয়া একটা পদার্থ আছে ; 
সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও অহঙ্কার । ইহাদের সম্পূর্ণভাবে গৌণ রাখিয়া অন্য 
একজনের বুদ্ধি ও বিবেচনাকে মুখা করিয়া! জীবনপথে চলা বড় সহজ 
কাজ নহে। ইহাও অক্ষরযোগ অভ্যাসের ন্যায় প্রায় সুদৃষ্ধর | শীকৃষ্ণ 
ইহা জানিতেন, তাই নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোকে১ ভক্তিযোগের 
অনুষ্ঠানের দিকটী আলোচনা! করিলেন, 

অথ 'চত্তং সমাধাতুং ন শর্লোষি ময়ি স্থিরম্‌ । 
অভাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ত;ং ধনঞ্জয় ॥ 
অভ্যাসেংপাসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপরমো| ভব । 
মদর্থমপি কৰ্শ্বাণি কুর্কন্‌ সিদ্ধিমবাপ্নাসি ॥ 
অখৈতদপাশক্তোহসি কর্তৃং মদৃযোগমা শ্রিতঃ। 
সর্বাকশ্মুফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ 

“হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থিরকূপে সমাহিত না করিতে সমর্থ 
হও, তবে আমার অন্ুম্মরণরূপ অভ্যাস যোগদ্বারা আমাকে পাইতে 
চেষ্টা কর। এরূপ অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীতি 
সাধনার্থ কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে । যদি তুমি 
ইহাও করিতে অসমর্থ হও, তবে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হুইয়!. 
সংযতচিত্তে সর্ব কৰ্ম্মফল ত্যাগ কর। 


১) ১২/৯-১১ 





হি শ্রীমভ্তগবদৃগীতা 
১২.৩.১ ভক্তি-অনুষ্ঠানে চারিটা ধাপ 


একটু বিচার করিলে দেখ! যাইবে যে এই অনুষ্ঠানের কয়েকটী 
ধাপ আছে। অনুষ্ঠান ব্যাপারে ধাপগুলির সর্বনিক্ধ ধাপ হইতে জীবের 
"অবস্থানুযায়ী পর পর প্রথম ধাপ লক্ষ্য করিতে হইবে । 
প্রথম ধাপ £ শ্রীকুঞ্ষে চিন্তস্থাপন ; 
দ্বিতীয় ধাপ £ তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুন্মরণন্প অভ্যাসযোগ ; 
তৃতীয় ধাপ £ তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতার্থ ব্রত, পৃজা প্রভৃতি যজ্ঞ- 
কন্ধানুষ্ঠান ; এবং 
চতুর্থ ধাপ £ তদভাবে শ্রীক্ুষ্ণের শরণাপন্ন হইয়! সংযত চিত্তে 
সকল কর্মফলত্যাগপূর্ববক স্বভাববিহিত স্বধর্দপালন । 
সাধারণজীবের মধ্যে যাহারা এই উপদেশের সুযোগ লইতে 
চাহেন, তাহাদের পক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপোক্ত অনুষ্ঠানই সাধ্যায়ত্ত 
করিতে অভ্যাস কর! সম্ভবপর । এ বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । 
ইহাতেও দীর্ঘকাল অভ্যাসের প্রয়োজন । তবেই সেই বিশেষ মানসিক- 
প্রস্তুতি সম্ভব হয়, যাহাতে জীব প্রাতঃকালে শষাাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাভাবিক ভাবে ষতঃস্ফূ্ত প্রার্থনা করিতে সমর্থ হয় যে, 
*প্রাতরুথায় সায়ান্তং সায়মারভ্তা পুনঃ প্রাতঃ। 
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব পৃজনং তব ॥ 
এবং প্রত্যেকটা নিতানৈমিন্তিক অনুষ্ঠানাস্তে “তৎ সর্ববং ভগবচ্চরণে 
সমপিতুমন্ত এই বাকা স্বতঃই প্রাণের মধ্য হইতে উচ্চারণ করিতে 
পারে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই প্রকার অভ্যাস ও 
পরে তদভ্যাসজনিত মানসিক প্রস্ততি ছুদ্ধর হইলেও সুদুদ্ধর নহে । 
নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে এই উপদেশানুযায়ী অনুষ্ঠানদ্বয় পালন করিলে 
-এই ছুইটা ধাপ অতিক্রম করা সম্ভব হয়। 
দ্বিতীয় ধাপোক্ত অনুষ্ঠান ও সুহ্ক্ধর নহে। সক্রিয় আনুষ্ঠানিক 





ব্ৰক্ষযোগ ১৯১ 


প্ভাবে, ০perationally এই অনুস্মরণরূপ অভ্যাসের স্বরূপ নিয়লিখিত 
জীবনযাপন হইতে পরিস্দুট হইবে । বর্তমান লেখকের যৌবনে একজন 
সন্তাসীর আশ্রমে প্রায়শঃং যাইবার ও সেখানে থাকিবার সুযোগ 
হুইয়াছিল। তাহার শিক্/দিগের প্রাতঃকালে শখ্যাত্যাগ হইতে আবল্ত 
করিয়া রাত্রে শয্যাসীন হওয়! পর্ধান্ত অশন, বসন, পঠন, পাঠন ইত্যাদি 
প্রতোকটা কর্মে প্রারস্তে “ও তৎসৎ” বলিয়। শ্রাভগবান্কে স্মরণ 
করিয়! কাধ্য করিতে নির্দেশ ছিল। আশ্রমস্থিত বাক্তিদিগের 
এইরূপ অভ্যাসে লেখক ও ক্রমশ: আকৃষ্ট হয় এবং পরে তাহার 
জীবনে ইহ! একটা অপরিহার্য অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং 
সে আজ অর্দ শতাব্দী বাপিয়া এইরূপ করিতেছে। এইরূপ অভ্যাসের 
ফল এই যে প্রারন্ধ কর্ধ করিতে একটা উৎসাহ আসে এবং অনুষ্ঠানাস্তে 
জয়পরাজয়ের খুব একটা বিহ্বলত1 আসে না। এইরূপ মানসিক 
অবস্থায় বর্তমান কালে জটিল সংসার যাত্রায় বহুলাংশে শান্তি পাওয়! 
যায়। ইহ! সাধারণের পক্ষে বড় কম লাভ নহে। 


১২.৩.২ আত্মনিবেদনের প্রধান অন্তরায় 


প্রধান ধাপোক্ অনুষ্ঠান সত্যই সুকঠিন। কোন একজন বিশেষ 
ব্যক্তির উপর পরম নির্ভরশীল হওয়! বর্তমান কালের বাস্তব ধর্ম 
আত্মপ্রতায়ীর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় ন|। 
'অধিকারভেদের প্রশ্ন ইহাদের নিকট বাতুলতা। এ কালের সামাজিক 
চিন্তাধারার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্টা, সকল মানুষই সমান__সুযোগের 
পার্থকো পরবর্তীকালে জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ-স্ফুটন। “কোটিকে গুটী” 
নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতি ও উপচয়ে বিশ্বাস করে। বাদবাকী 
সকলেই জন্মকালীন পরিবেশ ও অপেক্ষাকৃত অধিক সুযোগ ও সুবিধার 
অভাবকেই ষ স্ব জীবনের পর্ণস্ফুটনের প্রধান বাধা বলিয়৷ মনে করে। 





১৯২ জীমস্তগবদূগীতা 


ফলে সমস্ত সংসার ও সমাজ ঘেরিয়া এক বিরাট অসন্তোষ. ও তিক্ততা? 
এবং তজ্জনিত খেদ ও মানুষের প্রতি অপর একজন মানুষের অসুযা ॥ 
বাক্তিগতভাবে বর্তমান মানুষের অহঙ্কার শিখরচুম্বী। এ কারণ আজ- 
কালকার সংসার ও সমাজ সেই সমাজের মানুষের জীবনের পূৰ্ণস্কুটনে' 
সহায়ক না হইলে, লে বর্তমান সমাঙ্গ ও সংসারের সকলপ্রকার' 
সুপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ আচরণ বিধিকে (code of conduct ) কে 
নিৰ্শ্মমভাবে পদদলিত করিয়া একক কিংবা সহমন্মীদের সহায়তায়, 
এই সকল বিধি-নিষেধ সমূলে উৎপাটন করিয়া প্রচণ্ড এক সামাজিক 
বিল্লব সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পায়। অত্যন্ত সী'মতভাবে নিজের স্বার্থ 
বাতীত আর কিছুরই চিন্তা করিতে চাহে না। বর্তমান কালের 
তথাকথিত জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সমবেদনামূলক প্রতিষ্ঠানের 
কাধাকরণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহার মুল ও নিজষ সীমিত, 
স্বার্থ বাতীত আর কিছুই নহে। 


১২.৩.৩ অন্যান্য অস্তরায়-__মানুষের চতুবিবধ দুর্ববলত। 
মানুষের চারিপ্রকার চারিত্রিক দুর্বলতা আছে : প্রথম, ভিন্ন 
যোনির প্রতি আকর্ষণ ; দ্বিতীয়, অর্থের প্রাত আকাঙ্খা : তৃতীয়, 
সামাজিক পদগৌরব ও ক্ষমতার প্রতি লোলুপত! (lust for power 
Position) ; এবং চতুর্থ, সমজীবের উপর কর্তৃত্ব করার প্রবৃত্তি (Lust 
and for lording over his equals). প্রথম দৌর্ববল্য সম্পূর্ণভাবে 
জৈবিক; ইহার প্রতিষেধক হইতেছে সময়ে ন্তায্য আহার । দ্বিতীয়, 
অর্থের স্বচ্ছলতা ন! হইলে সহজ জীবন যাত্রা ত দূরের কথা, ধে'নক 
শরীর যাত্রা! নির্বাহ কর! ও সম্ভব নহে। অতএব অর্থের পরামত» 
1ea50nable, উপাৰ্জ্জন ও সংগ্রহ যুক্তি যুক্ত ; তদৃর্ধে নন্দনায় ও 
জটিল অবস্থার সৃউকারী। “যল্লভসে নিজকর্শ্মোপাত্তং বিশং তেন 
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বিনোদয়চিত্তম্‌ ।” তৃতীয় দৌর্ববলা, মানুষের অহমিকার স্বাভাবিক 
পরিণতি ; “অহং*এর বিনাশ না! হওয়া! পর্য্যন্ত এই দুর্ববলত! যাইতে 
পারে না। কিন্তু চতুর্থ দূর্বলতা! অত্যন্ত জটিল এবং ইহার প্রকাশ 
অতিশয় রোমাঞ্চকর । মানুষের এই দুর্ববলতাই সমাঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন 
কালে ও অবস্থায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বেশীর ভাগ স্থায়ী 
অদুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে এবং মানুষকে বহুলাংশে তাহার আগ্রচিন্তা 
হইতে দূরে লইয়| গিয়া আপাতদৃন্টিতে নির্দোষ এক আত্মবিশ্বাসের 
( অহঙ্ধারের ? ) নিগঢ় বন্ধনে আন্টে পিন্টে বাধিয়া এক জটিল অবস্থা 
সৃষ্টি করে। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয় সহজ নহে। ইহাই 
লোকোত্তর শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার ও তাহাতে আন্মানিবেদনের প্রধান, 
অন্তরায়। 

প্রতোক মানুষই পারিপাশ্থিক আবেষ্টনের উপর স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্ট। কোন স্থলে এক 
আন|, কোথায় ব| আট আনা, আবার কাহারে! বা জীবনে প্রায়, 
পানেরে আন! সফল হয়। ধনসম্পদের অধিকারী হইয়া বৈষয়িক, 
আধিপতা বিস্তারে ক্ষান্ত ন| হইয়। মানুষ প্রতিস্তরে তাহারই ন্যায় 
অন্যান্য মানুষের উপর তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে। এ 
সকল জীব তাহার আজ্ঞাকারী হইবে, জীবনযাপনে তাহার নির্দেশ 
মানিবে, তাহাদের বিপদ আপদে ইহাকে ত্রাণকর্ভ৷ মানিয়া তাহারই 
নিকটে আশ্রয় যাচ্ছা করিবে এমন কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এই সকল 
জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিবে_-এইরূপ এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে 
সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। এ সকল প্রাস নানারূপের হয়। কেহ 
ৰ ক্ষুদ্র পরিসরে স্বীয় পরিবারে স্ষু্র স্বার্থত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গের 
নানাবিধ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে প্রয়াস পায়; কেহ ব! বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
বহু পরিশ্রম ও ত্যাগ খীকার করিয়| দুিক্ষ, জলপ্লাবন প্রভৃতি 
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সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্ধায়ে নানাবিধ উপকার করিতে চেষ্টা 
করে; কেহ বা রাজনৈতিক জীবনে দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল 
মোচন করিতে অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করে। কিন্তু এই সকল কার্ধ্য- 
করণের প্রেরণার, incen৷ti॥৫এর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহার! 
সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে একমাত্র নেতা ও ভ্রাতা! হইয়া স্বীয় “অহং” 
এর বিস্তার ও স্বীকৃতি চাহে । এই সকল তথাকথিত উপকারী বাক্তি 
সংসারে কর্তা হইতে চাহে ; সমাজে সমাজ রক্ষক, সমাজ সংস্কারক ও 
সমাজ প্রধান হইতে চাহে; ক্লিট জীবের সেবায় ত্রাণকর্তাভাবে পূজা 
চাহে ; দেশ সঙ্কটে স্বাধীনত| প্রতিষ্ঠায় জাতির জনক হুইয়| রাজার 
ন্যায় অগণিত দেশবাসীর ভক্তি, পূজা ও আন্বগতা চাহে ; আবার কেহ 
ব| মানুষের ইহলোকের অপর প্রান্তে যাহাতে তাহার শাস্তি আসে 
তাহার পথ নিৰ্দ্দেশ দিতে প্রয়াস পায়। 


১২.৩.৪ জীবসেবার আধুনিক সংজ্ঞ। 

এই প্রসঙ্গে জনসাধারণের উপকার করা, আধুনিককালে জীব- 
সেব! সম্বন্ধে আর একটু পরিষ্কার করিয়া আলোচন! করার প্রয়োজন । 
আজকাল মানুষ যতই ার্থ-পরবশ ও আত্সসর্ধ হইয়া উঠিতেছে, 
ততই নানাপ্রকারের সাধারণ সাহায্য সমিতি গজাইয়| উঠিতেছে। 
ইহার কারণ ও পূর্বেবোক্ত মানবীয় দুর্ববলত!-_সমজীবের উপর আধিপত্য 
ও কর্তৃত্ব করার প্রবৃত্তি । এই সকল সমিতিগুলি নিজ নিজ কক্ষ পুটে 
রাখিতে ইহাদের কর্তার যে কতপ্রকার অপচেষ্টা করেন, তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। সমিতির সভাপতি, কার্াকরী সভাপতি, 
প্রধান ও যুগ্মসচিব এবং কার্ধানির্কবাহ সভার সভ্যের! এই সুযোগে 
নিজেদের কাভের ঢকানিনাদ করিবার সুবিধা করিয়া ভবিস্ততে 
সামা'জক কিংবা রাজনৈতিক জীবনে স্বকীয় প্রতিষ্ঠা করিতে 
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চাহেন। উপকার করা, সেবা কর! একটা উপায়, উদ্দেশ্য নিজের 
প্রতিষ্ঠা । 

স্বাভাবিক ও সাধারণ অবস্থায় (under normal circumstances) 
যে তৃষগার্ভ, সে তৃষ্ণা! নিবারণের জন্য জলের অন্বেষণ করিবে এবং 
জলাশয় কিংবা “পিআও” খুজিয়া নিজের তৃষ্ণ! নিবারণ করিবে। 
অধ্যাত্ম জীবনে ঠিক এইভাবেই শিষ্য তাহার গুরুকে খু'জিয়| বাহির 
করে- অন্তরের তাড়ণায়, ভিতরকার প্রেরণায় । সদগুরু কখনে! 
নিজেকে প্রকাশ করেন ন! ; পরস্তু এমনভাবে জীবনযাপন করেন যে 
তাহার অন্তনিহিত সাধনোদীপ্ত প্রকৃতি হইতে এমন একটা বিশেষ বন্ত 
বিকীরিত হয় যাহা Radio-Active Elements এর ন্যায়, সঙ্লিহিত 
স্থানে ত নিশ্চয়ই, বহু দূর দূর অঞ্চলে ও বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। 

মনুষ্য সমাজে ধাহার| সকল মানুষের মধ্যে নিজেকে অর্থাৎ 
আত্মাকে অনুভব করেন, ধাহার| "সর্ববভূতহিতেরতা১”৯ তাহারা 
মানুষের দুঃখকফ্ট নিজের মধ্যে অনুভব করেন এবং তৎসমুদয় 
নিরাকরণে যত্বান্‌ হন। এই সকল প্রচেষ্টা নিজেরই আধি ব্যাধি 
দূরী করণের জন্য ; ইহাতে তৃতীয় পক্ষ নাই। এই কার্ষোর দুটা অংশ £ 
সেবক ও সেবার উপকরণ । ইহাতে উপকৃত কেহই নাই। এ কারণ, 
এই সকল সেবাই নিষ্কাম এবং এই সকল মহান্ভবের| নিরহক্কারী 
হইয়া অত্যন্ত সঙ্গোপনে ক্লিট জীবের সেবা করিয়া_-শিবের পুজা 
করিয়।__নিজেদের কৃত-কৃতার্থ মনে করেন। 

অপর পক্ষে, আজকালকার সমাজে, উপকার এই ঘটনাটা (Event) 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, ইহার তিনটা অংশ £ উপকারক, উপকৃত 
ও উপকরণের দ্রব/সন্তার । আর অধিকাংশ উপকারক এরূপ ব্যবহার 
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করেন যে তাহারা অপরিসীম স্বার্থত্যাগ করিয়া উপকৃতকে তাহার 
উপকারের দ্রবাসম্তার পরিবহন করিয়! এবং অন্যান্য উপায়ে উপকৃতকে 
এ যাত্র| রক্ষা করিয়া তাহার ( উপকৃতের ) জীবন সার্থক করিতেছেন | 
অতএব সৃক্ম্ম ও সুনিপুণভাবে বর্তমানকালের সেবা কাজের বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যাইবে উপরস্তর হইতে নিয়ন্তর পর্য্যস্ত ইহাদের প্রতোকই 
স্বীয় “অহং”এর সেবা করিতে বাস্ত। কেহই নিষ্কাম ও নিরহক্কারী 
হইয়! শিবজ্ঞানে জীবের সেব! করে না কিংবা করিতে পারে না। যিনি 
পারেন, তিনি নিজেই শিব ; সে কোটীতে গুটী। তা! ছাড়া ইহাদের 
কাহারও “শিব” কি তাহার উপলব্ধি হয় নাই ; অতএব "শিব" জ্ঞানে 
জীবসেবার প্রশ্ন একেবারেই উঠে ন1। ইহা ভাবের ঘরে এক বিরাট 
চুরি। ইহার! দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিতেছে ভাণ করিয়া অহনিশি 
নিজেকে সত্যই দরিদ্র করিতেছে । ইহা বুঝ! সতাই কঠিন, কি বলিয়। 
এইসব তথাকথিত পনিষ্কাম ও নিরহঙ্কারী” সেবকর। নারায়ণকে দরিদ্র 
আখা! দেয়। যিনি সমস্ত ন্র্ধোর অধিকারী, যিনি এই বিশ্বের শর্ট, 
পালক ও ধারক, ইহাদের ভাষায়, তাহার বিশেষণ হইল দরিদ্র 
এবং ইহাদের হুইল “নিঞ্ধাম ও নিরহস্কারী।” সৃষ্ট জীবের কিছু 
সংখাককে আথিক দারিদ্রাবশতঃ “দরিদ্র নারায়ণ" আখা| দেওয়! ভাষার 
অপবাবহার। ইহাতে আত্মার অবমানন| করা হয়। ইহার! নিজেদের 
“্অহং”এ মোহাচ্ছন্প থাকায় এইরূপ ব্যবহার করে। পরস্ত সুস্মাতি- 
সুস্্ বিচারে দেখ! যাইবে মানুষের এই প্ররুতি তাহারই স্বীয় প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠা ও যৎসামান্য এর্র্যা দেখাইতে সহায়ক হয় এবং ইহার ফলে 
পরমপদে আত্মলিবেদনের প্রধান বাধা হইয়া দাড়ায় । ভ্রীভগবানে 
চিত্ত নিবেদনের প্রথম ও শেষ প্রয়োজন স্বকীয় সত্বার সম্পূর্ণ বিলোপ । 
ইহাতে কিছুমাত্র আপোষ হইলে, এই আত্মনিবেদন কথার কথা হইয়া 
থাকে ; ভাবের ঘরে চুরি ব্যতীত আর কিছুই হয় না। মানুষ যতদিন 
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এই চতুর্থ দুর্ববলত| দূর করিতে সমর্থ ন| হইবে, ততদিন তাহার পক্ষে 
আত্মবিলোপ করিয়া তদগতচিত্ত ও নিবেদিত হওয়া সম্ভব নহে। 
জনসাধারণের পক্ষে ইহা! এক ছৃশ্চর তপশ্চর্ধ্যা | 


১২৪ আধুনিক কালে কি আত্মনিবেদন সম্ভব? 

তাহ! হইলে প্রশ্ন হইতেছে : আত্মনিবেদন কি. একেবারেই সম্ভব 
নহে? সাধারণের পক্ষে ইহা সম্ভবপর বলিয়! মনে হয় না। 

বর্তমান ক্ষেত্রে ভ্ীভগবান্‌ কৃষ্ণবাসুদেবরূপে স্বয়ং অঙ্জুনের সারথি 
হুইয়। রথচালন! করিতেছেন এবং নানাভাবে অঞ্জুনকে যুদ্ধ করিতে 
উদ্দীপন! দিতেছেন। অজ্জুন যতক্ষণ তাহার সখা ও সারখিকে স্বয়ং 
প্রীভগবান্‌, তাহা জানিতে পারেন নাই, ততক্ষণ তাহার সহিত তর্ক 
বিতর্ক করিয়াছেন, শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছেন, ধৰ্ম্মাধর্ম্মের বিচার 
করিয়াছেন, "আমার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হও” কৃষঃবাদুদেবের দ্বারা 
এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়াও অর্জুন তাহার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারেন 
নাই বা চাহেন নাই। কষঃবাসুদেব অর্জুনকে তাহার বিবিধ বিভূতির 
বিষয় উল্লেখ করিলেন, এমন কি তাহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়! স্পষ্ট 
ভাষায় বলিলেন১ "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল ; লোক সকলের 
সংহার করিবার জন্য এই সময়ে এখানে প্রবৃত্ত রহিয়াছি ; তুমি হত্যা 
না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্য সকল যাহার! অবস্থিত রহিয়াছে তাহারা 
কেহই বাঁচিবে না ; অতএব তুমি যুদ্ধ কর; আমি ইহাদিগকে পূর্বেই 
হৃতা। করিয়াছি; হে সবাসাচিন্‌, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও |” 
তথাপি অৰ্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন, যে “অবাক্ত ব্রক্ষোপাসক ও তোমার 
ভক্ত_এই ছুই শ্রেণির মধো কে যোগবিত্তম 1” ইহা হইতে বুঝ| যায়, 
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১৯৮ শ্ৰীমন্তগবদৃগীতা 


অর্ক্জুন কৃষ্ণবাসুদেবকে স্বয়ং জীভগবান্‌ জানিয়াও আত্মবোধ জ্ঞানের 
বিষয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়| কৃষ্ণবাসুদেবের চরণে সমাক্‌ আত্মনিবেদন 
করিতে সংশয় করিতেছেন। কৃষ্ণবাসুদেব সন্মুখে উপস্থিত থাকা সত্বেও 
ইহাই যদি অর্জুনের অবস্থ হয় ত “কা কথা অন্বোষাম্”। ইহার পরও 
অৰ্জ্জুন কৃষ্ণবাদুদেবকে নান! প্রশ্ন করিয়াছেন, বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন ; কিন্তু তদগত-চিন্ত হইয়া! তাহার নির্দেশমত যুদ্ধ করিতে 
কৃতনিশ্চগ্ন, অর্জুন এই মত বাক্ত করেন নাই। পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ 
উদ্মার সহিত মন্তব্য করিলেন, “অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া ( অর্থাৎ 
নিজেকে কর্ত। মনে করিয়! ) “আমি যুদ্ধ করিব না", এই যে ভাবিতেছ” 
ইহ! তোমার মিথা| সঙ্ষল্প ; প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিবে । 
* * * সমস্ত ধর্দানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন 
হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্র করিব ; তুমি শোকা- 
কুল হইও ন! ।” তখনই অর্জুন “করি্যো বচনং তব” বলিয়। সম্পূর্ণভাবে 
কৃষ্ণবাপুদেবের চরণে নিঙ্জেকে নিবেদন করিলেন । 

এখন প্রশ্ন দীড়াইতেছে £ তাহ! হইলে জনসাধারণের জীবনে কি 
ভক্তির স্থান নাই ? মানুষ কি প্রীভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদন 
করিতে অসমর্থ? আত্মসমর্পণ কি তাহারই পক্ষে সম্ভব যাহাকে তিনিই 
কৃপ| করেন? 

এ প্রসঙ্গে উপনিষদের মন্ত্রইৎ কি শেষ কথা বলিয়াছেন? 

নায়মক্স। প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়! ন বহুন!| শ্রুতেন । 
যমেবৈষ বৃুতে তেন লভাত্তস্যৈষ আত্ম! বগুতে তনুং স্থাম্‌ ॥ 

এই আত্মাকে বেদাধ্যাপন বা মেধা ( অর্থাৎ এস্থার্থ ধারণশক্তি ) 

ৰা বহু শাস্্জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় ন! । খাহাকে হানি (অর্থাৎ 
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ভক্তিযোগ ১৯৯ 


আত্মা ) আরদর্শনার্থ বরণ করেন, তাহারই দ্বারাই ইনি লভ্য ; ডাহার 
? নিকট ইনি স্বকীয় তনু (অর্থাৎ ষ-স্থরূপ ) প্রকাশ করেন। 
শ্রীকৃষ্ণ ও অনুরূপ বাকা বলিয়াছেন,১ 
নাহং বৈদৈৰ্ন তপসা ন দানেন ন চেজায়। 
শকা এবংবিধো জর্ুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ 
ভক্ত্য| ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহঙ্জুন | 
+ জ্ঞাতুং দুধ তন্বেন প্রবেইুষ্চ পরস্তপ ॥ 
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গ বঞ্জিতঃ । 
নিরব সর্কভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ 
"আমাকে যেরূপ দেখিলে_বেদ, তপস্যা, দান, যজ্ছদ্বার! আমার 
এ রূপ দেখা যায় না। হে পরস্তপ, হে অর্জুন, কিন্তু জীবগণ অনন্য 
ভক্তির দ্বারা এইন্সপে ( চতুভু জর্ূপে ) আমাকে ঠিকভাবে জানিতে, 
দেখিতে এবং আমাতে বিলীন হইতে সমর্থ হয়। হে পাণডব” 
যে বাক্তি আমারই জন্য কর্ম্ম করেন, যিনি মৎপরায়ণ, আমারই 
ভক্ত, অনাসক্ত এবং সর্ববভূতে সমদর্শা, তিনিই আমাকে পাইয়া, 
থাকেন ।” 


১২৬ ভক্তিবাদের সমালোচনা 
এই প্রসঙ্গে ভক্তিবাদ সম্বন্ধে সমাজের তথাকথিত বৃদ্ধিগ্রীবী যুক্তি- 
বাদীদের সমালোচন| কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহ! বিচার করিয়া দেখা 
যাইতে পারে । ভক্তিবাদের চরমসিন্ধান্ত,২ 
সর্বধন্মান্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভো! মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ ॥ 
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২০০ জ্রীমস্তগবদ্‌' 

"সমস্ত ধৰ্শ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও ; 
"আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; তুমি শোকাকুল 
হুইও না।” 

পূর্বেই বিচার কর! হইয়াছে যে বর্তমানে sophisticated, কৃত্রিম 
সমাজে আন্নপ্রতায়ে বিশ্বাসীর পক্ষে এইরূপ মতবাদ মানিয়া লওয়া 
সম্ভব নহে এবং কোন এক বিশেষ বাক্তির উপর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্দিষ্ট সম্পূর্ণ 
'আত্মনিবেদন আজকাল প্রায় অসম্ভব। যদি বা সম্ভব হয়, এই 
ভক্তিবাদীর! ৭কর্তাভঙ্জারদল” বলিয়া আখ্যাত হয় এবং তাহাদের 
স্বকীয় যুক্তি ও বৃদ্ধির প্রকাশহীনতায় এই সকল বুদ্ধিজীবীর! 
ক্ষোভ ও ছুঃখবোধ করেন। যুক্তিসহকারে কোন এক বিশেষ 
মতবাদ গ্রহণ করিয়া সেই মতবাদের পক্ষপাতিত্বে ইহারা কোন 
দোষ দেখেন না, কিন্তু কোনও বিশেষ বাক্তির উপর সমাকূ নির্ভরতা 
irrational ও অযৌক্তিক বলিয়| মনে করেন এবং বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন 
ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ আচরণ সত্যই হাস্যকর বলিয়া বিবেচনা 
করেন। 

এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়! গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা 
যাইবে, ভক্তিবাদীদের পথ 177911০791 ও যুক্তিহীন ত নয়ই, পরস্ত 
অতিশয় যুক্তিসম্পন্ন । ভক্তিবাদীরা মনে করেন যে ঈশ্বর তাহার 
প্রকৃতির দ্বারা “দৈৰী হেষা গুণময়ী মম মায়ার”্৯ মাধামে জীব সৃষ্টি 
করেন এবং জীব সকলের শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া তাহাদিগকে 
“ঘুরাইয়| থাকেন|২ সৃষ্টি করিয়া সকল জীবকে সংসাররূপ এক বিচিত্র 
গোলকবণাধায় (55570) আনিয়া ফেলিয়াছেন আর জীব এই 
গোলকরধাধা হইতে বাহিরে যাইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া 
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'বিফলকাম হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গোলকধশাধা হইতে বাহির 
হওয়| কিংবা অন্য কাহাকেও বাহিরে আন! তাহারই পক্ষে সম্ভব যে 
সেই গোলকর্থাধার খবর জানে ।১ এই গোলকধশাধার পথ তাহারই 
জানা, যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টভীবকে তাহার মধ পাঠাইয়াছেন ঃ 
আর তাহার জানা, প্যমেবৈষ বৃণুতে,”২ হাহাকে সেই অষ্টা নিজে 
বরণ করিয়! পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। বেদাধ্যাপন, বহুশান্তজ্ঞান, 
মেধা, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ এই পথের নির্দেশ দিতে পারে না” এবং 
আষ্ট। বাতিরেকে এই গে'লকধশাধা হইতে আর কেহ নিষ্কৃতি দিতে পারে 
না-_এই জ্ঞানই ৭গুহ্যাৎ গুহাতরং জ্ঞানং” ও পগুহাতমং মে পরমং বচঃ ৪ 
অতএব দেখা যাইতেছে যে ভক্তিবাদীরাই সত্য ও প্রকৃত যুক্তিবাদী । 
তাহার! জানেন যে 1455, হইতে, গোলকর্ধাধা হইতে নিজের 
চেষ্টায় বাহির হইবার জন্য মিথ্যা অন্বেষণে রোমাঞ্চ থাকিতে পারে 
কিন্তু সত্য আনন্দ নাই ; ইহাতে নিছক সময় ও শক্তি নষ্ট হয়; 
কাজের কাজ কিছুই হয় না। এই সব ভক্তিবাদীর! পকর্াভজ|” নহেন $ 
তাহারা যথার্থ বুদ্ধিজীবী যেহেতু তাহারা সেই জ্ঞানের সেব| করেন 
শ্য্ত জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োইন্জজ্ঞাতবামবশিল্াতে।** এই কারণেই অর্জুনের 
প্রশ্নের» 
[ এবং সততযুক্তা যে ভক্তান্ত্াং পর্ধবাপাসতে | 
যে চাপাক্ষরমবাক্তং তেষাং কে যোগবিতমাঃ ॥ 

নিতাযুক্ত যে ভক্তগণ তোমার উপাসনা করেন এবং খ্বাহারা কেবল 
"অক্ষর ও অবাক্ত ব্রন্দের আরাধন! করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
যোগী কাহার? ] 
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২০২ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ পরিল্কার করিয়া কহিলেন.৯ 
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিতাঘুক্তা উপাসতে । 
অদ্ধয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ 

“আমাতে মন স্থাপনা করিয়া, আমার প্রতি নিতাস্ত অন্রক্ত হইয়া, 
ভক্তিপহকারে খ্বাহারা আমার উপাসনা করেন, সেই বাক্তিগণ শ্রেষ্ঠ- 
যোগী ও কুশলী* এবং আমার মনোমত" ।* এই নির্দেশই ভক্তিযোগের 
সারকথ!। 

এ বিষয়টা আর একটা দৃষ্টিভঙ্গিমার দিক হইতে বিচার করিয়া 
দেখিতে পারা যায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রীকৃষ্ঃ জীবাস্মার এক সংজ্ঞা* 
দেন এবং বলেন যে সেই “জীবাস্থা জীবলোকে জীব হইয়া প্রক তিস্থিত 
মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করে” লোৌকিকভাবে এই 
জীবাত্মাই জীবের প্রাণ ; আর তথাকধিত মৃতু তখনই ঘটে যখন এই 
জীবাত্স। সংসাররূপ গোলকর্ধাধা হইতে নিজেকে বাহিরে লইয়! যান । 
পূর্বে আমর! দেখিয়াছি সংসার গোলকধশাধা হইতে বাহির হইবার 
প্রবৃত্তি ও চেষ্টাই প্রাণ ; এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াসই জীবন | 
আর একথা অনবীকার্ধ্য এবং লৌকিক বুদ্ধিজীবীরাও তাহা স্বীকার 
করেন যে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে যুক্তি পাইবার পথের জ্ঞানই তেষ্ঠজ্ঞান ॥ 
অতএব এইদিক দিয়! দেখিলে দেখা যাইবে ভক্তিবাদীদিগের অনুসৃত 
পন্থাই শ্রেষ্ঠ পথ ও সর্বোত্তম জ্ঞান । ইহাই গীতায় জ্ঞান ও ভক্তির সময় ॥ 
১২৬ শীতায় ফ্যাসিবাদ (?) 

আর এক শ্রেনীর বুদ্ধিজীবীর! বলেন, সমগ্র গীতা আলোচনা 
করিলে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ পাণবদিগের অধিবক্তা ও উপদেষ্টার পরিবর্তে 
বর্তমান কালের একজন ফ্যাসিবাদী ও ০০/7715; সমাজের একজন 

ন টন 
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সার্বভৌম একনায়ক ছিলেন। ইহারা বলেন যে তাহার আলোচন! 
ও কথোপকথনে যুক্তি যে নাই, তাহা নহে । কিন্তু বিশেষ বিশ্লেষণ 
ন! করিয়া ভাসাভাসা! বিচার করিলে দেখা যাইবে যে জনসাধারণের, 
এইরূপ ধারণ! হওয়া বিচিত্র নহে । সকল প্রকার ন্যায় ও যুক্তিবিচারের- 
পর তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন “তাহা না মানিলে সেই সকল 
বিবেকশূন্য ব্যক্তি সমুদয় কর্ধ ও জ্ঞানে বিমুঢ ও নষ্ট বলিয়া! জানিবে” £ 
তাহা এইরূপ মতের পরিপোষক ।> পরে তাহার পরিচিতির ব্যাপারে, 
সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং শেষে পুনরায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি 
লোকোত্তর বলিষ্ঠতার সহিত ঘোষণা করেন যে তিনিই সব, তত্তিয়- 
আর অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিতে, 
প্রায় অপারগ অবস্থায় নিজের বিশ্বরূপ দেখানর পর বলিলেন, "আমি 
এই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সকলকেই পূর্ব্বেই হতা। করিয়াছি ; হে সবাসাচী” 
তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও” পরে পুনরায় উদ্মা প্রকাশ করিয়া, 
বলিলেন, “অহঙ্কার আশ্রয় করিয়! নিজেকে কর্তা মনে করিয়া, ‘আমি 
যুদ্ধ করিব না", এই যে ভাবিতেছ, ইহা তোমার মিথা! সঙ্কল্প ; প্রকৃতিই: 
তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিবে ।” আর শেষ কথা তাহার প্রখ্যাত 
উক্তিতে,* 
সর্ববধৰ্শ্মান্‌ পরিতাজ) মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্ক্ূপাপেভ্যো মোক্ষত্িস্তামি মা শুচঃ ॥ 

ধৰ্ম্ম নাই, অধৰ্ম্ম নাই, Et৮i০৪ নাই, সদাচার নাই, "আমাকে মানিলেই: 
সকল পাপ হইতে নিমুক্তি করিব, তুমি শোকাকুল হইও ন!”__ইহাপেক্ষা. 
দত্ত সূচক ₹০৭li৷rian ভাষা, সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রকের আজ্ঞা অন্য কোথায়, 
তদানীন্তন কালে ছিল কিনা, এমন কি বর্তমানকালে কোন মাওবাদী 
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২ঃ শর্ত 


“এরূপ ভাষা ব্যবহার করেন বলিয়া ইহাদের জানা নাই। ইহার 
পর শীকৃষ্ণকে বর্তমান কালের 1371০ জাতীয় ফ্যাসীবাদী কিংবা 
Communist Dictator Stalin বলিলে, ইহাদের মতে, খুব বেশী 
“একটা ভুল করা হয় না। 

বল৷ বাহুলা, এরূপ যুক্তি যে সম্পূর্ণভাবে ভাসা-ভাপা, superficial, 
তাহা একটু গভীরভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে বুঝ! যাইবে। 
একটী বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় রাজপরিবারের দুই অংশ পরস্পর বিবদমান ; 
শ্রীকষ্* তাহাদের এক অংশের Friend, Philosopher and Guide | 
তাহার প্রজ্ঞানুযায়ী তাহার বন্ধুদিগকে যুদ্ধ করিয়া ন্যাযা প্রাপা আদায় 
করিয়া লইতে আজ্ঞ। ও উপদেশ দেন। এ বিষয়ে প্রচলিত সর্কাজন- 
অদ্ধেয় তদানী্তন ধর্শান্ত্র_মনুসংহিতার নির্দেশান্ুযায়ী চলিতে বলেন। 
এই নির্দেশ তিনি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।৯ শুধু তাহাই নহে। 
“কেবলমাত্র বাচনিক উপদেশ দিয়! ক্ষান্ত হন নাই + ইহাদের দূত হিসাবে 
অপর অংশের সহিত সর্ধপ্রকারে একটী সুসামঞ্জস্া বিধান করিতে 
বিশেষ প্রশ্নাস করিয়! যখন যুদ্ধ না করিয়া রাজের একটী সুষম ল্যাযা 
বন্টনে অসমর্থ হইলেন, তখন বাবহারিক ধর্মমসংছিতা অনুযায়ী যথা- 
কর্তব্য তথ! করিতে নির্দেশ দেন । কিন্তু তাহার বন্ধুগণ, বিশেষ করিয়া 
অর্জন, পাণ্ডবদিগের অন্যতম রণনিয়ন্ত্রক, রণক্ষেত্রে পরম আত্মীয়বজন, 
বন্ধুবান্ধব এবং পিতামহ ভীন্ম ও কৃপা! ড্ৰোণ প্ৰভৃতি আচার্ধাদিগকে 
দেখিয়া সম্পূর্ণভাবে বিমূঢ় হইয়া প্রায় পক্ষাবাতণ্রস্ত হইয়া পড়েন 
এবং লৌকিক ও সামাজিক নীতি হিসাবে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের 
ন্যাযা প্রাপ্য পুনরুদ্ধার ও পুনরাধিকার করা মহাপাপ বিবেচন! করিয়া 
তুষ্মীভাব অবলব্বনপূর্বক রখোপকি বসিয়া থাকেন। এই অবস্থায় 





৯1 ১৬২৩-২৪ 


© 
ভক্তিযোগ ২০৪ 
সেই সংসুঢ়চেতা ক্ষত্রিয় রাজ্কুমারকে তদানীন্তন ধর্্মসংহিতার 
নির্দেশানুযা়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দেওয়া কী নীতি বহিভূর্তি? 
ইহাতে সদাচারের অভাব কোথায়? সুপ্রতিষ্ঠিত সদাচার ও নীতি 
অনুযায়ী কাজ করিতে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত নির্দেশ দেওয়া কী দন্ত: 
ও একনায়কত্বের পরিচয়? ইহা! কি ফ্যাসিবাদ ? 


১২.৭ ভক্তিবাদ ও গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ 

কিন্তু এহ বাহা। পূর্বেই বলা হইয়াছে সমাজ ও সংসারের দিক 
হইতে গীতার এই মুখা উদ্দেশ্য ছাড়া মহাভারতকারের আর একটা, 
উদ্দেশ্য ছিল। ভ্রীকন্ঃ একই পরিবারের বিবদমান ছুই ভ্রাতৃগোষ্ঠীর 
বিরোধ ভিত্তি করিয়| জীবনের পরম ও চরম তত্ব সম্বন্ধে netaphysical 
আলোচন| করিয়! তাহার ্বকীয়মত-_নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বর্ণ 
পালনই যে স্ধর্শ ও সেই ধন্মাচরণেই সাংসারিক জীবের পরমাগতি 
লাভ অতাস্ত সুলভ-_ অর্জুনের মাধমে প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি জানিতেন 
যে তাহার এই মত বেদবাদের বিরুদ্ধে এবং তৎকালে এরূপ মত 
প্রচার কর! অত্যন্থ দুঃসাহসের পরিচয় । সে কারণ তিনি অনুভব 
করিয়াছিলেন যে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠায় অবিচলিত স্ৈর্ঘা, প্রগাঢ় নিষ্ঠা 
ও লোকোত্তর পাণ্ডিতাপূর্ণ যুক্তি বাতীত আর যাহ! প্রয়োজন তাহা 
হইতেছে অসীম সাহসিকত!। এইজন্য যায়গায় যায়গায় শ্রীকৃষ্ণের 
উক্তির মধ্যে এইরূপ সাহসের প্রমাণ পাওয়া যায় । তজ্জন্য মন্দমতিরা 
মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ ফ্যাসীবাদী এবং C০৬৪৫ সমাজের সার্বভৌম 
একনায়কের সমতুল্য । 

কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে দেখ! যাইবে যে তাঁহার উক্তির মধ্যে এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ দেখ! যায় না। তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী 
ছিলেন ; তিনি জানিতেন যে কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা কোন একটা 


০৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 


অত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সেই মত যে সঠিক ও শ্রেয়স্কর তাহ! 
ব্যবহারিক ভাবে হাতে কলমে শিক্ষা ছারা প্রমাণ করিতে হয় এবং 
তিনি তাহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, 
উপদেষ্টার কোন মতানুষায়ী কাজ করিয়া ক্ষতি হইলে তাহার পূরণ 
করিবার আশ্বাস থাকিলে সেই মত সহজেই গৃহীত হয় ও সেই 
উপদেশান্ুষায়ী কাজ করিবার উৎসাহ আসে । এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বভাব-বিহিত স্বধর্ম্মপালন ও বেদের কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী 
কর্শ্মকরণের তুলনামূলক আলোচন! স্মরণীয় ।১ 

আর সর্ব ধর্শ্মান্‌ পরিতাজ)” শ্লোকে এই সব বুদ্ধিজীবীরা যে 
দোষ দেখেন, তাহ! তাহাদের কদর্থের জন্য। এই লোকে কৃষ্ণবাসুদেব 
অঙ্গীকার করিয়! দৃপ্তকঠে থোষণা করিতেছেন যে তদানীস্তনকালে 
প্রচলিত নান! লৌকিক ও অর্থবাদ শ্রবণে অর্জ্জুনের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়,২ 
তাহা নিরাকরণ করিয়া তাহার ( অর্জুনের ) বুদ্ধি নিশ্চল ও স্থির 
করিতে এবং তাহার ( শ্রীকৃষ্ণের ) ঘোষিত মতবাদ সমাক্রূপে গ্রহণ 
ও পালন করিতে অনুভ্ঞ। করেন ॥ শুধু তাহাই নহে, প্রকৃত উপদেষ্টার 
ন্যায় আরো! আশ্বাস দেন, তাহার মতবাদ ও আজ্ঞান্ুযায়ী কাজ করিয়া 
অর্জুনের যদি কোনরূপ ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তিনি সেই ক্ষতির 
সমাক্‌ পুরণ করিবেন ; এ বিষয়ে কোন সংশয় করিতে নিষেধ করেন । 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে এই প্রখ্যাত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এক নায়কের 
ন্যায়, Dictat০rর ন্যায়, ধর্ক্মাধর্শ্ম না মানিয়া তাহার আঙ্ঞানুশীলন 
করিতে বলেন নাই। যাহাতে বহু সন্নযাসীতে গাজন নষ্ট না হয়, 
যাহাতে নানা লৌকিক ও বৈদিক অর্থবাদ শ্রবণে অর্জুনের বুদ্ধি 
বিক্ষিপ্ত না হয়, যাহাতে “বিষমে সমুপস্থিতে” অর্জুন ধীর, স্থির থাকিয়া 


২) ২৫৩ 





ভক্তিযোগ ২০৭ 


স্বকীয় কর্তব্য পালন করিতে সমর্থ হন, তন্নিমিত্ত কৃষ্ণবাসুদেব প্রকৃত 
উপদেই্টারই কাজ করেন। তবে ইহা সত তাহার অনুজ্ঞা করিবার, 
ভাষায় ও ভঙ্গীমায় দৃঢ়তার ছাপ ছিল। ইহাই এ অবস্থায় স্বাভাবিক, 
না থাকিলে সমস্ত উপদেশই মৃতু ও কোমল হইয়া, জোলো! হইয়া! ব্যর্থ 
হইয়া যাইত । 


১২.৮ ভক্তিবাদ ও আদ্বৈতবাদ 

সমাজ ও সংসারে জীবের কর্্ম করার পন্ধতির যে আর একটী দিক 
আছে অর্থাৎ বাস্তব জীবনের অপর দিকে যে অধ্যাস্ত্র জীবন আছে 
এবং একটী যে অপরুটার পূরক৯ এবং এই ছুই দিকের সমন্বয়ই যে 
সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ ভীবন, যাহার কোন ছেদ নাই, ভেদ নাই, 
বিকার নাই; যাহ! একক ও অকৃত্রিম ; তদ্ব্যতীত অন্ত আর কিছুরই 
যে অস্তিত্ব নাই, তাহাই প্রমাণ করিয়! ঘোষণ| করিয়াছেন। অন্য 
কথায়, ইহাই প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদ। এ কারণ ্রীমপ্তগবদূগীত| 
প্অদ্বৈতামতবধিণী” । 

শুদ্ধচেতাদিগের জন্য এই মতবাদের পক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণ 
দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের 
বুদ্ধির দ্বার! বিচার করিয়| এইক্সপ মতবাদ যে সঠিক ও শ্রেযস্কর তাহার 
হাতে কলমে, ব্যবহারিক প্রমাণ চাহেন। অজ্জুনও প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের 
সযুক্তি মতবাদ গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। ক্রমান্বয়ে তাহার সহিত 
তর্ক করিয়া চলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মত যে তাহার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা প্রসৃত ; তিনি যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বৰ্তমান-সমস্তই জানেন ; 
শুধু জানা না, বর্তমানের ন্যায় চাক্ষুষ দেখিতে পান এবং সর্বকালের 





১) ঈশা ১১-১২ 





ind ভ্রীমন্তগবদ্‌গীতা 


সর্ববজীব ও সর্বশক্তি যে তাহারই মধ্যে অবস্থিত এবং নানাবিধ রূপ ও 
নাম সত্বেও অভিন্ন, তাহা! তাহার নবম ও দশম অধ্যায়ের ঘোষণা 
অর্জুনের পক্ষে যথেষ্ট মনে ন! হওয়ায় ক্ঞ্চবাসুদেব একাদশ অধ্যায়ে 
তাহার বিশ্বরূপ দর্শন করান। এই অধ্যায়ের আখ্যান ও আলেখা 
জনসাধারণ এবং সংশয়বাদী আত্মপ্রতায়ী বুদ্ধিজীবীদিগের পক্ষে 
নিতাস্ঘই প্রয়োজন। এই আলেখো চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে 
যাহ কিছু ভিন্ন ভিন্ন তাহা সবই এক ও অভিন্ন। ইহাই অদ্বৈত, ইহাই 
'অদ্ধয়, ইহা, "একমেবাদ্ধিতীয়ম্” বাদের সর্বোৎকৃষ্ট সংশয়হীন ব্যাখ্যা 
ও প্রমাণ । ইহ! “কর্তাভঙ্গা” নহে, ইহা ফ্যাসিবাদ বা conmunist 
সমাজের সার্বভৌম একনায়কের দন্তসূচক আজ্ঞ! বা অনুজ্ঞ| ও নহে। 
ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ব্যবহারিক জগতে সর্বোত্তম কৰ্ণ্মকুশলত|। 


১২.৯ ভক্তিযোগ ও জনসাধারণ 

এ বিষয়ে কোন এক সিদ্ধান্তে আসিতে গীতোক্ত বাণী জন- 
সাধারণের পক্ষে কতটা সহায়ক, তাহার আলেচেন| বিশেষ ফলপ্রসূ । 
এ বিষয়ে আমাদের অষ্টম ও নবম অধ্যায়১ পুনরায় উল্লেখ করিতে 
হইবে। 

অফ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ প্রাপ্তির বিকল্প উপায় উথ্থাপন 
করিয়াছিলেন ।২ তাহার নির্দেশ “অনন্য মনে যিনি আমাকে প্রতিদিন 
নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগীর নিকট আমি সুলভ 
(অর্থাৎ অনায়াস-লভ্য )*। ইহার পর নবম অধ্যায়ে,* এই নির্দেশের 
পুনরুক্তি করিলেন, “যাহার! অনন্য মনে আমার উপাসন। করে, আমি 
সেই সকল যদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যোগজনিত সিদ্ধি বহন করি।” 
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২০৯ 





পাছে কাহার ও মনে এরূপ ভুল ধারণ! হয় যে কৃষ্ণবাসুদেবের অর্চনা 
না করিলে, ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে না, তাহা নিরসনের জন্য আরে! পরিষ্কার 
করিয়া! বলিলেন,» “শ্রদ্ধাপূর্ণ চিন্তে ভক্তিভরে যে সকল ভক্ত অন্য 
দেবতাদিগের পৃঙ্গ। করেন, ভাহারও আমাকে পৃজ| করেন ( অর্থাৎ 
তাহারও আমাকে লাভ করেন ) ৷” 

এই সকল নির্দেশ বিশেষ মনোযোগের সহিত বিচার করিলে 
দেখা যাইবে সম্পূর্ণ আগ্ননিবেদনে সমর্থ ন! হইয়া, যদি নিরন্তর শ্রদ্ধা 
পূর্বক নিজ নিঙ্জ ইউ দেবতার স্মরণ কর! যায় তাহ! হইলে 
শ্রীভগবানেরই পৃজ| কর! হইবে এবং তাহাকে অনায়াসে লাভ করা 
সম্ভব হইবে। 

এই যে উপায়ের বিষয় এখানে আলোচিত হইল, ইহা পূর্বকখিত 
আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ধাপের অনুরূপ । অতএব দেখ! যাইতেছে 
গীতায় এমন কিছু নির্দেশ আছে যাহ! বর্তমান যুগের জনসাধারণের 
পক্ষেও প্রযোজ্য এবং তাহার! শদ্ধাপূর্ববক-অনুশীলন করিলে লাভবান 
হইবে। 

এখন দেখ! যাউক, এই সব পূজা পদ্ধতির রূপ কি? তাহা কি 
আজকালকার জনসাধারণের সাধ্যায়ত্ত ? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাণী 
যত্তপূর্বক অভিনিবেশ করিলে বৃঝ। যাইবে যে গীতোক্ত বাণী ও নির্দেশ 
মানিয় চল! এই যুগের লোকের পক্ষেও সুকঠিন নহে। তাহার 
নির্দেশৎ “যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ 
করেন, আমি সেই ভক্তগণের সযত্রে প্রদত্ত তৎসমুদয় প্রীতি পূর্বক 
গ্রহণ করি। হে কৌন্তেয়, যাহ! কর, যাহা খাও, যাহা হোমকর, 
যাহা দানকর, যাহা তপস্থা কর, তৎসমন্তই আমাকে অর্পণ কর। 








১) ৯২৩ ২। ৯২৬১২৭১৩০-১৪ 
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২১০ শ্রমন্তগবদ্‌! 
এইরূপ ভক্তিভরে অতাস্ত ছুর্বত্ত বাক্তিও যদি অনন্মচিত্তে আমার 
উপাসনা করে, সে সাধু ; তাহার অধাবসায় অতি সুন্বর। সে অবিলম্বে 
ধর্মপরায়ণ হইয়! নিরস্তর শান্তিলাভ করে এবং তাহার বিনাশ নাই। 
পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাঁজধিগণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা 
নিতান্ত পাপাস্থা, তাহারা এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শৃদ্র__তাহারাও 
আমাকে আশ্রয় করিলে পরমা গতি লাভে সমর্থ হয়।" এই প্রসঙ্গে 
কৃষ্ণবাদুদেব পরিজ্ঞার করিয়া জনসাধারণের উল্লেখ করিয়া তাহাদের 
পরমাগতি লাভের বাবস্থা করিলেন । 
ইহাই প্রভগবৎ কর্তৃক ভক্তিযোগের বর্ণন। পূর্ব্বোক্ত কর্মযোগ 

ও জ্ঞানযোগ নিষ্ঠার সহিত অভ্যাস কর! বর্তমান যুগের সমস্যাজটিল 

ংসারে জনসাধারণ ত দূরের কথা, বিদ্ধান্দিগের পক্ষেও সম্ভব না 
হুইতে পারে । কিন্তু ভক্তিযোগ অভ্যাস সকলেরই করায়ন্ত। প্রয়োজন 
নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা এবং নিরস্তর তাহাকে স্মরণ । 


১২.১০ ভ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য ও রা'ষ্টরশাসনে এবং সমাজরক্ষায় 
কন্ধচারীদিতগের প্রবেশন নিয়ম 

এই অধ্যায়ে ভক্তিঘোগ ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে কষ্ণবাসুদেৰ এমন 
কয়েকটা মন্তব্য করিয়াছেন যাহা বর্তমান কালের রাষ্ট্র শাসন ও সমাজ 
ব্যবস্থায় বিশেষ উপযোগী হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ ও উপদেশ 
অৰ্চ্চুনের ন্যায় লোকপাল, সমাজব্যবস্থাপক ও রাষ্ট্রশাসকদিগের জন্য ॥ 
অতএব তাহাদের মধ্যে ধাহার! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইতে চাহেন, 
তাহাদের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ তাহার 
একটা তালিকা৯ দেন। 
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২১১ 


বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র রাজপুরুষগণ ও রাষ্ট্র- 
পরিচালকের! জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের ইংটানিষ্টের 
বিষয়ে অধিকতর যত্ববান এবং বহক্ষেত্রে নিজেদের স্থার্থসিদ্ধির জন্য 
জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার সঠিক বিচার করিতেছেন না। সারা 
বিশ্বে, বিশেষ করিয়া স্বাধীনোত্তর ভারতে ইহ। এক গুরু প্রশাসনিক 
সমস্যা হইয়া দবাড়াইয়াছে এবং ইহার প্রতিকার করিয়া সুবাবস্থা না 
করিতে পারিলে রাস্ট্রশাসন ভাঙ্গিয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা । এ 
অবস্থায় ভারতে খবাহারা রাষ্ট্রশাসনের জন্য রাজপুরুষ নির্ববাচন করেন, 
তাহাদের পক্ষে শ্রীকষ্ণের এই মন্তবাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 
শ্রীকৃষ্ণের এই মস্তবো যে সকল গুণের উল্লেখ কর হইয়াছে তাহ! 
রাষ্ট্র বাবস্থাপকদিগের জন্য, বিশেষ করিয়! রাজপুরুষদিগের বেলায় 
প্রযোজা হইলে রাষ্ট্রশাসন যে রামরাজ্জো পরিণত হইবে, তাহাতে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। অ্রীকষেরর মন্বা,৯ 
যন্মান্নোদ্বিজতে লোকে! লোকান্নো দ্বিজতে চ যঃ। 
হ্্ধামর্ষভয়োছেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়: ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো। গতবাথ:। 
সর্বারভ্তপরিত্যাগী যো মস্তকত: স মে প্রিয়ঃ॥ 
যো ন হ্বগ্ততি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
শ্বাহারা (অর্থাৎ যে সকল রাভপুরুষগণ ) সাধারণ লোকের 
উদ্বেগের কারণ হন না, জনসাধারণের উচিত-অস্থচিত সর্বববিধ ব্যবহারে 
বিরক্ত বোধ করেন না, খাহার| ভয় ও উদ্বেগশৃন্য এবং ধাহার! স্বীয় 
ইউলাভে উৎসাহ বোধ কিংবা অন্যের ইষ্টলাভে অসহিষ্ণু বোধ করেন 
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২১২ শ্রীমস্তগবদৃগীতা 


না, স্কাহারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম, শুচিভাবাপন্ন, অনলস, পক্ষপাতশূন্য” 
চিত্তক্লেশবিহীন এবং নিজের স্বার্থের জন্ম সর্ববিধ উদ্যমত্যাগী ; ধাহারা 
হৃউও হন না, দ্বেষও করেন না এবং হ্বাহারা শোকও করেন না» 
আকাঙ্খাও করেন না, ভাহারাই আমার প্রিয় ।” 

বর্তমানে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন (Administrative Reforms 
C০mmis5i0n) ভারতের ভবিষ্তৎ প্রশাসনিক কাঠামে| কিরূপ হইবে 
সে বিষয় আলাপ আলোচনা করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
উপরি-উক্ত গুণাবলি ভবিষ্বাৎ ভারতীয় সরকারী কর্মচারী দিগের 
আচরণবিধি ও প্রবেশন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না তাহা 
বিচার করিয়| দেখিতে পারেন । 





ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্রযোগ 
১৩১ ভূমিকা 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে 
দেহী ও দেহের পার্থক্য লক্ষিত ও সূচীত হয়। অৰ্জ্জুন এ যাবৎকাল এ 
সম্বন্ধে শীকৃষ্ণকে তাহার সখা ও সারথি মনে করায় এই দুজ্ঞে় বিষয় 
প্রশ্ন করেন নাই। এখন তাহাকে শ্রিভগবান্‌ জ্ঞান হওয়ায় কেবল ক্ষেত্র 
ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ নহে, এই সংশ্লিষ্ট আরে! সব দুর্ব্বোধা বিষয়, যখ প্রকৃতি 
কি, পুরুষ কি, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি--তাহ! জানিতে ইচ্ছা করিলেন। 

অর্জুনের ছ'টী প্রশ্ন £ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজঞ, জ্ঞান ও গ্রে এবং পুরুষ ও 
প্রকৃতি । এইসব সম্বন্ধে শ্রীকষেরর ব্যাখ্যা! শুনিতে চাহিলেন। এই 
সকল অতান্ত ছুর্বোধা ও প্রায় অজেয় বিষয়বন্ত উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র 
প্রভৃতিতে অতীতে আলোচিত হইয়াছে । তৎকালে খষিগণ নানাভাবে 
ইহার নিরূপণ’ করিয়াঞ্ছেন_সে সব বিরাট কাহিনী। বর্তমানে 
যুদ্ধ আসন্ন, সময় অল্প দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপেৎ ইহার পুনরুক্তি 
করিলেন এ বিষয়ে তাহার আলোচন! পূর্বসূরীদিগের আলোচনা 
হইতে অভিন্ন । এমন কি শ্রীকৃষ্ণের ভাষাও অনেক স্থলে সংশ্লিষ্ট 
উপনিষদের ভাষার অনুরূপ । 


১৩.২ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজযোগ 
এই শরীরই ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। যিনি এই ক্ষেত্রকে+ এই 
শরীরকে সঠিক বিদিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ইহা দেহী__আত্মা হইতে 
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২১৪ শ্রমন্তগৰদ্যীতা 


পৃথক, তাহা জানিয়াছেন, তিনিই ক্ষেত্ৰজ্ঞ | আর শ্রীকৃষ্ণভগবান্‌ সকল 
ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্ৰজ্ঞ । 

ক্ষেত্রধর্্ম কি? দেহী ব্যতীত যাহা কিছু শরীরকে আশ্রয় করিয়া 
আছে, তৎসমুদয়ই ক্ষেত্র । বশিষ্ঠাদি খষিগণের মতে, “পঞ্চ মহাভূত, 
অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চেন্সিয় বিষয়, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর-__জ্ঞানাস্তরিক্ মনোরৃত্তি ও ধৈর্যা_এ কয়েকটী 
ক্ষেত্রধর্শ্ব ।১ এখানে ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্মবিশিউ, যে সমস্ত ইন্দ্রিয় 
ৰিকারযুক্র, যেরূপে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যেরূপে 
স্থাবর-জঙ্গমাদি-ভেদ বিভিন্ন হয়, যরূপতঃ যেরূপ এবং যে প্রকার 
প্রভাবসম্পন্ন তাহা! পূর্বোক্র খষিবাকোর দ্বার! নিরূপিত হইয়াছিল । 
ক্ষেত্র বলিতে তাহ! হইলে দেখ। যাইতেছে যে শুধু স্থুলশরীর নহে, এই 
সকল বিশেষ বিশেষ ধর্সমেত শরীর বুঝায় । 


১৩.২.১ ব্রহ্ম চক্র 
বিশদভাবে পূর্বসূরীদের উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে শ্বেতাশ্বত- 
রোপনিষৎ উল্লেখ করিলে শরীর ( এই ক্ষেত্র ) সম্বন্ধে বিস্তারিত বুঝা 
যাইবে । 
তন্বদর্শী দুধীগণ এই প্রসঙ্গে “যেনেদং ভ্রামাতে ত্রহ্মচক্রম্‌"ং ত্রচ্ছ- 
চক্রের অবতারণ1 করিয়া বলেন যে এই ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টির হেতু। সেই 
পরমান্নার মাহান্সা প্রনাদে, ‘যেনেদং', এই ব্র্গচক্র ঘূর্ণামান হইতেছে) 
এ বিষয়টী উপনিষৎ একটী রূপকের* দ্বার! সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন £ 
তমেকনেমিং ত্রিব্বতং ষোড়শান্তম্‌ শতাৰ্দ্ধারং বিংশতি প্রতারাভিঃ ॥ 
অষ্টকৈঃ যড়_তিৰ্্ৰিশ্বক্ধপৈকপাশং ব্রিমার্গভেনং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্‌ & 


১) ১৩০৬-৭ ২। স্বেতা ৯৯৩, কেন ১২৯ ৩। শ্বেতা! ১৪ 
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ব্বপকটী বিশ্লেষণ করিলে দেখ যায়, 

১। অসীম আকাশ এই চক্রের নেমি__শেষ সীমা_তমেকনেমিম্‌।? 

২। প্রকৃতির সত্বাদি ত্রিগুপদ্ধার! এ ব্রহ্মচক্র আচ্ছাদিত-_শ্রির্তম্‌। 

৩। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই ভূতপঞ্চক ; বাক্‌, 
পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ__এই কর্ণ্মেন্স্রিমপঞ্চক এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা, ত্বক্‌ ও মন, এই জ্ঞানেন্দরিয় ষষ্ঠ__সৰ্বসমেত এই ষোড়শ পদার্থ 
চক্রের প্রাস্তসীমা-_যোড়শাস্তম্‌ । 

৪। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিঅ্র ও অন্ধ তামিশ্র--এই বিকার 
পঞ্চক, অষ্টবিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি ও অষ্ট সিদ্ধি__-এই পঞ্চাশটা 
অর (পাখা_52০155 )--শতার্্ধারম্‌ । 

€। নেত্র, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, চৰ্ম, বাক্‌, পানি, পায়ু, পাদ, উপস্থ 
_-এই ইন্দড্রিযদশক এবং কূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, বচন, গমন, গ্রহণ, 
পরিত্যাগ ও আনন্দ-_এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয় বিষয়_এই বিশটী চক্রের 
প্রতায় (চক্র পাখার দৃঢ়তা সাধক কীলকষন্ূপ )-_বিংশতি- 
প্রত্যরাভিঃ । 

৬। (ক) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্‌, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার 
এই অষ্ট প্রকৃতি ; 

খে) ত্বক, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মন্জ! ও শুক্র_এই 
অষ্ট ধাতু ; 

গে) অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকামা, মহিমা, ঈশিত্ব, বসিত্ব 
ও কামাবসায়িতা--এই অষ্টবিধ এখবৰ্যা ; 

(ঘ) জ্ঞান, বৈরাগ্য, এশ্বর্ধ, ধৰ্ম্ম, অধর, অজ্ঞান, অবৈরাগা ও 
অনৈশ্বৰ্য্য_এই অষ্টবিধ ভাব ; 

ডে) ব্ৰহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধ, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ, পিশাচ 
= এই অষ্ট দেব ; এবং 
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চে) দয়া, শাস্তি, অনুসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য 

ও অস্পৃহ৷-_এহ অষ্টবিধ গুণ । 

ব্ৰহ্মাণ্ডে এই ছয় প্রকার অষ্টবর্গ বিদ্যমান আছে--অষফ্টকৈ: ষড় ভিঃ। 

৭। স্বৰ্গ, পুত্র ও অন্নাদির বাসনাকে ত্তক্ষচক্রের পাশ ( fetter ) 
কহে__বিশ্বরূপৈকপাশম্‌। 

৮। ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম ও জ্ঞান ব্রহ্ষচক্রের মাত্রয়__ত্রিমার্গভেদম্‌। এবং 

৯। পাপ ও পুণ্য, দেহ ও ইস্ত্রি, মন: ও বৃদ্ধি ইত্যাদি ছুই 
ছুইটীতে ত্ৰহ্মচক্রের নিমিত্ত বল৷ হয়_ দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্‌ ।৯ 


১৩২.২ শষ্টাই একমাত্র জ্ঞেয় 
সৃষ্টি সন্বন্ধে অর্থাৎ ক্ষেত্র বিষয়ে রূপকের সাহায্যে মোটামুটি বলা 
হইল । এখন সৃষ্টির অষ্ট। সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে তিনিই একমাত্র 
জ্ঞেয়। গীতা বলেন,২ 
জ্ঞেয়ং যতৎ প্রবক্ষ্যামি যক্ত জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে | 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তগ্লাসহুচাতে ॥ 
যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিব, যাহ! জানিলে মানুষ অম্ৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। 
সেই অনাদি ও নিব্বিশেষষরূপ ব্ৰহ্মই জ্ঞেয়, তিনি সৎ ও নহেন, 
অসৎ ও নহেন। 
পরবর্তী পাচটা শ্লোক্ে.* শ্রীকৃষ্ণ এই অক্টার বিষয় যাহ! বলিলেন, 
উপনিষৎ তাহ৷ বহুভাবে ব্যাখ্য৷ করিয়াছেন। বস্তুতঃ চতুর্দশ ও পঞ্চ- 
দশ শ্লোক শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ হইতে সম্যক্‌ উদ্ধার করিয়! বলিয়াছেন। 
উপনিষৎ বলেন,ঃ 





১॥ বসুলতী উপনিষদ গ্রস্থাবলী ২র খণ্ড পুঃ ৬-৪ ₹। ১৭১৩ 
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সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুবম্‌ । 

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃতা তিষ্ঠতি ॥ 

সৰ্কবেন্দ্রিয়গুণাভাসাং সর্কেক্রিয়ব্বিজ্জিতম্‌। 

সর্বস্য প্রভূমীশানাং সর্ববস্য শরণং বৃহৎ ॥ 

এই অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্বে বিশদ আলোচনা কর! হইয়াছে। 

এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র (সৃষ্টি) সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিতে গিয়! ক্ষেত্রজ্ঞ 
(অর্থাৎ পরম আত্মার ) বিষয়ে অবতারণা করিয়াছেন। এতন্বাচীত, 
অষ্টম অধ্যায়ে কেবলমাত্র একটা সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, “অক্ষরং পরমং 
ব্রহ্ষগ। এ অধায়ে সে সম্বন্ধে বিচার করিলেন, কিন্তু তাহা 
উপনিষৎ সমূহের তুলনায় অতান্ত সংক্ষেপে | যেহেতু এ বিষয় পূর্বে 
বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে, এখানে আর বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
করা হইল ন1। এবং জনসাধারণের জন্য তাহার প্রয়োজনও 
নাই। 


১৩.৩ জ্ঞানের লক্ষণ 

ইহার পর জ্ঞানের লক্ষণগুলির বিবরণ দিলেন* ; আত্রশ্নাথারাহিত্য, 
অদান্তিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, আর্জব, আচাৰ্য্যোপাসন।, শৌরা, স্থৈৰ্য, 
আস্মসংযম, বিষয়বৈরাগা, নিরহক্কারিতা, জন্ম-তা, জরা-ব্যাধি, 
দুঃখ ও দোষের পুনঃপুনঃ আলোচনা, পুত্র কলত্র ও গৃহাদির 
প্রতি অনাসক্তি, ইঞ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সমচিত্ততা, আমাতে অনন্য! 
ভক্তি, নির্জনপ্রদেশে অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা 
এবং তব্ব্জানদর্শন-_এই সমস্তই জ্ঞানের লক্ষণ, ইহার বিপরীতই 
অজ্ঞান । 





১। অষ্টম অধ্যায় ২। ১৩৮-১২ 


২১৮ জীমন্তগবদ্‌ 


১৩.৪ প্রকৃতি ও পুরুষ 
তাহার পর প্রকৃতি ও ও পুরুষ সম্বন্ধে বাখা! করিলেন,৯ 
প্ৰকৃতিং পুরুষঞ্চৈর বিদ্ধানাদী উভাবপি ৷ 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধ প্রকৃতিসম্তবান্‌ ॥ 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ; দেহ ও ইন্দ্রিয়দি বিকার এবং 
সুখ দুঃখাদি গুণ সমুদয় প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়াছে। কেন না 
কার্ধ্যকারণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্কৃতিকেই মূল বলা হয় এবং পুরুষই 
সুখ দুঃখের ভোক্তা বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান 
করিয়! তজ্জনিত সুখ, দুঃখ ভোগ করেন। ইন্দিয়গণের সহিত তাহার 
সম্পর্কই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ। তিনি 
এই দেহে বর্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন, কারণ তিনি সাক্ষী 
স্বরূপ অনুগ্রাহক, সর্ববনিয়ন্তা প্রতিপালক, মহেশ্বর ও অন্তর্ধামী।"** 
প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইতেছে, কারণ আত্ম! অকর্তা 
(অর্থাৎ আগ্মা স্বয়ং কোন কর করেন ন! )॥ ***আছ্ন্তবিহীন ও 
নিগুণ এই পরমাম্ম। বিকারহীন $ অতএর দেহে থাকিয়াও তিনি কিছুই 
করেন না; সুতরাং লিপ্ত হন না। 


১৩.৪.১ প্রকৃতি 

প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । তবে সেখানে 
জীবের সৃষ্টি কালে পরমাস্মা দেহীর দেহে যে প্রকৃতি আরোপ করেন, 
ভাহারই সন্বন্ধে আলোচনা কর! হঃয়াছিল। বর্তমানে পরম পুরুষের 
যে প্রকৃতি তৎসন্বন্ধে ভীরু ব্যাখা! করিয়াছেন । অর্থাৎ প্রকৃতি- 
পুরুষাত্মক পরমেশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


১ ৯৩২০-২৫, ৩০, ৩২ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভঞযোগ ২১৯ 
উপনিষৎ১ বলেন, 
মায়াং তু প্রকৃতিং বিগ্যান্‌ মায়িনস্তু মহেশ্বরম্‌ । 
তস্যাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ॥ 

সচ্চিদানন্দ মূর্তি অদ্বিতীয় বিশ্বকারণ পরম ব্রহ্ষই মায়া সংযুক্ত 
হইয়| এই পরিদৃশ্যমান ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। তীয় 
সেই মায়াকেই প্রকৃতি কহে। তিনি যখন প্রকৃতি সংযুক্ত হন্‌, তখন 
তাহাকে মায়ী বল! যায়। মায়াসংযুক্ত পরমপুরুষের কল্পিত অবয়বের 
দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রহিয়াছে । 

শ্রীকষ্ণ। চতুর্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, “(প্রকৃতি ) মহৎ বক্ষ 
আমার গর্ডাধানের স্থান, আমি তাহাতে গর্ভের আধান করি ; তাহা 
হইতে সর্কাভূতের উৎপত্তি । হে কৌন্তেয়, সমন্ত যোনিতে যে সকল 
দেহ উৎপন্ন হয়, মহৎ ব্ৰহ্ম (প্রকৃতি ) তাহাদের যোনি ( জননী ) এৰং 
আমি চৈতন্য প্রবর্তক (বীজপ্রদ ) পিত|। সত্ব, রজঃ ও তম: এই তিন 
€ণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া নিধিিকার এই দেহীকে দেহ মধ্যে 
বদ্ধ করিয়া রাখে (আর. দেহোৎপন্তির ( দেহ-সমুস্তবের ) এই 
তিনটা গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, সত্য, জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
দেহী (জীব ) অমুতের অধিকারী হয় ।» 

এতদ্বাতীত নবম অধ্যায়ে? প্রীকুঞ্চ নিজের প্রকৃতির বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। "মামিকাং প্রকৃতিং" ও পপ্রকৃতিং যাম্” এবং ওই 
অধ্যায়ের দশম শ্লোকে সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিলেন, 

ময়াধাক্ষেপ প্রকৃতি: সূয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন শৌন্তেয় জগদৃবিপরিবর্ভাতে ॥ 
প্রক্কতি আমার আশ্রয়ে, আমার 5/25:751০0 এ এই চরাচরাত্বক 
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২২০ উমন্তগবদূগীভা 
বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন; এই জন্য এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন 
হইতেছে । 
প্রকুতি সম্বন্ধে এই আলোচনা বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে, 
(ক) প্রকৃতি অনাদি, কারণ তিনি পরমব্রহ্ষের মায়া; 
(খে) বিকার ও গুণ সমুদয় প্রকৃতিজাত ; 
গে) কার্ধাকরণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই মূল ও কর্তা; এবং 
ঘে) প্রকৃতি পরম ব্রহ্গের যোনিন্পে গর্ভধারণের স্থান, তিনি 
তাহাতে গর্ভাধান করেন। 
উপনিষৎ বলেন» যে প্রকৃতি সংযুক্ত পরমপুরুষ ( ধাহাকে মায়ী 
বলা হয় ) এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, 
যস্মান্‌ মায়ী সৃজতে বিশ্বমে তৎ ৷ 
যে। যোনিং ফোনিমধিতি্তোকো যস্মিন্নিদং স চ বিচৈতি সর্ববম্‌ ॥ 
সেই কুটস্থ ব্ৰহ্মই মায়! ও মায়ার ক্রিয়াস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান 
ত্রহ্মাণ্ডের কারণ ; তিনি ষ্দীয় শক্তির সাহায্যে অসীম ব্রক্ষাণ্ড ব্যাপিয়া 
রহিয়াছেন। “আদি: স স’যোগনিমিত্তহেতুঃ”* সেই পরমাত্বাই 
ব্ৰহ্মাণ্ডের মূল কারণ, তিনি দেহসংযোগের কারণযরূপ মায়ার হেতু। 
এপ বিশ্বরদ্‌ বিশ্ববিদাক্সযোনি:,”* তিনিই বিশ্বকর্তা ও বিশ্ববেত্তা ; তিনি 
সকলের আহ! ও যোনি । 
স এব মায়াপরিমোহিতাস্! শরীরমাস্থায় করোতি সর্ববম |" 
এই নিধিবকার আত্ম! অবিদ্বা ও বিক্ষেপকারিণী শক্তির ছার! 
বিমুগ্ধ হইয়। নব কলেবর ধারণ করিয়া যাবতীয় কর্ম সম্পাদন 
করিতেছেন । 
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গীতা ও সংশ্লিষ্ট উপনিষৎ বলেন যে প্রকৃতি পরমান্নার মহদৃত্রক্ষ,. 
তাহার যোনি। তাহা হইলে প্রকৃতি পরমত্রক্ষের ন্যায় অনাদি এবং 
এই কারণে এই প্রকৃতি অবিনাশী । আর সকল (যাহা পরমাক্মা' 
জীবের সৃষ্টিকালে তাহাতে আরোপ করেন ) প্রকৃতির বিনাশ ঘটে. 
এবং বিনাশের পর এই পরা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় ।৯ 

এখন প্রশ্ন : প্রকৃতি পরমত্রক্ষের মায়া, তাহারই মহিম! । তাহা 
হইলে গীতোক্তবাণী £ দেহ ও ইন্ড্রিয়াবিকার এবং সুখ-দুঃখাদি গুণ- 
সমুদয় প্রকৃতিজাত, ইহার মর্শ্মার্থ কি? কারণ পরমত্রহ্ম নিধিবকার' 
ও গুণাতীত। হইন্দ্ৰিয়বিহীন এবং এই দেহে অবস্থিত থাকিয়াও 
প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন ।২ 

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন, “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্শ্মাণি 
সর্কশঃ”__প্রকৃতির গুণস্বরূপ সকল প্রকার কর্ম ইন্দ্রিয়গণদ্বারা নিষ্পন্ন 
হইতেছে । পরে আবার বলিলেন, *বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি 
প্রকৃতি সম্তবান্”__বিকার ও গুণসমুদয় প্রকৃতিজাত। অর্থাৎ পরমাত্মা! 
সর্ববকারণাধিশ্বরের ও অধিশ্বর হইলেও তাহার এশ্বর্ধ্য প্রকাশ করেন 
না। তিনি উপনিষদের ভাষায়, 

প্যনতর্ণনাভ ইব তত্তৃভিঃ প্রধানজৈঃ ভাবতে! দেব এক: স্বমাব্‌গোৎ। 

সনে! দধাদ্‌ ব্রদ্জাপায়ম্‌ ॥ 

যেমন উর্ণনাভ নিজ দেহ হইতে সূত্র বাহির করিয়া আত্মদেহকে 
আবুত করে, পরমপুরুষ সেইরূপ স্বীয় শক্তি প্রভাবে সর্বত্র গুপ্তভাবে 
বিদ্বান আছেন ; তাহার সৃষ্ঠি এভৃতি প্রকৃতির কাজ, মানবগণ তাহাই 
দেখিতে পায়। এশ্বর্ঘোর প্রকাশ প্রকৃতির মাধ্যমে, সে কারণ গুপ-- 
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সমুদয়ের কর্ম ও বিকার প্রকুতিজাত বলিয়া আখ্যাত হয়। আসলে 
'সেই আত্মাই "সর্বভূতেষু গুঢ় সর্বব্যাপী”! 

এই একই কারণে সৃষ্টির কার্ধাকারণের কর্তৃত্ব বিষয়ে তিনি "সাক্ষী 
“কেবলে| নিওণশ্চ” আর প্রকৃতিই মূল ও কত্রী। শুধু তাহাই নহে। 
“একো বশী নিক্রিঘ়াণাং বহুনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি”১ 
তিনি এক অদ্বিতীয়, এই জগৎ ইহার বসঙ্গত। তিনি নিক্রিয় 
হুইয়াও স্বকীয় সৎ এক রস, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানষব্ধপকে নামরূপাদি (অশুদ্ধ) 
উপাধিভেদে বহু আকারে প্রকাশিত করিতেছেন। কিন্তু মাধ্যম কি? 
কাহার আশ্রয়ে ? “প্রকৃতিং যাম্‌*__কীয়া প্রকৃতির সাহাযো। এই 
প্রকৃতিই “একং বীজং* ধারণ করিয়া সকল সৃষ্ট জীবের জননী হন। 
ইহাই প্রকৃতির যরূপ। 


১৩.৪.২ পুরুষ 
অর্জনের আর এক প্রশ্ন £ পুরুষ কী? কৃষ্ণবাপুদেব সংক্ষেপে 
ব্যাখা! করিলেন, 
উপদ্রষ্টান্নমস্ত। চ ভর্ত৷ ভোক্তা মহেশ্বরঃ । 
পরমাস্ত্েতি চাপুক্তো দেহেংস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ 
এই দেহে অবস্থিত থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ( অর্থাৎ 
প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন )7 তিনি সর্বব্যাপারের সাক্ষী, পরোক্ষ 
বিষয়ের অনুভাবক, রক্ষক, সুখ ছুঃখাদির ভোক্তা, সর্ববনিয়ন্তা, পরমাত্মা- 
স্বূপ। এ বিষয় পঞ্চদশ অধ্যায়ে আরে! বিস্তারিত আলোচন! করা 
বাইৰে । 
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১৩.৬ সাধারণ জীব ও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রভর যোগ 

এই অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় সমূহের মধো ক্ষেত্র ( অর্থাৎ 
শরীর) একটা। অতএব সুষ্টিতন্ব আলোচনা ব্যতিরেকে অন্যান্য 
আলোচন! সাধারণের জীবনযাপনে কতদূর সহায়ক হইবে তাহা 
বলা কঠিন। ক্ষেত্ৰজ্ঞ, প্রকৃতি, পুরুষ, জ্ঞান ও জ্ঞেয_এ সকল বিষয় 
অতীব দুরূহ ; এই সকল বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা 
প্রায় অসম্ভব না হইলেও অতীব কঠিন। তবে জনসাধারণ যখন 
দেহধারী, দেহ সম্বন্ধে বিচার, সৃন্টি সন্ধন্ধে কৌতূহল সংসার যাপনে 
সামান্য কিছু কাজে লাগিতে পারে। আর খাহারা কিয়দংশে মনন 
করিতে অভা্ত, তাহাদের নিকট জ্ঞান ও জ্ঞেয়র ব্যাখ্য| আকর্ষণীয় 
হইতে পারে। 

ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচন! কালে তাহার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ (charact- 
৩1750105) বর্ণন| কর! হইয়াছেন। যেহেতু শরীর বলিতে খষি- 
উক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট ক্ষেত্রকে বুঝায়, ইহাতে অনুশীলনের যথেষ্ট 
সুযোগ আছে। এই দিক দিয়া গীতোক্ত এই বাণী সাধারণের 
প্রয়োজনে আসিতে পারে। কিন্তু তাহার পরিধি অতিশয় 
সামান্য । 

বর্তমান সমাজে আজকাল এক প্রকার আত্মমর্ধাদা প্রতিষ্ঠা 
পাইতেছে। ইং! গীতোক্ত স্বকীয়! প্রতিষ্ঠা জ্ঞানের বিপরীত | শুধু 
তাহাই নহে । এই আন্মমর্ধযাদা-জ্ঞান বর্তমানে জীবদর্শন এক্সপ ভাবে 
গঠন করিতেছে, যাহাতে আসত্মতুন্টি, সন্ভোষ ও স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা 
ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এ অবস্থায় গীতোক্ত নির্দেশ জীবন গঠনে 
সত্যই সহায়ক। তবে তাহা বিদ্বান ও লোকপালদিগের জন্য। 
আর জ্ঞেয় সম্বন্ধে বিচার ব্রহ্মবিষয় আলোচন! । ইহা! বিদ্বান ও 
শুদ্ধচেতাদিগের নিমিত্ভ। সাধারণ জনগণের অবগতির বাহিকে। 
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এই বিচার হইতে তাহাদের লাভবান হওয়া সম্ভব নহে ; এবং এইরূপ 
বিচারে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করাও যাইবে না। 


১৩৬ গীতায় স্থষ্টিতত্ব 
এই প্রসঙ্গে প্রকৃতিজ্জাত সৃষ্টি সম্বন্ধে আরে! একটু আলোচনা করা 
যাইতে পারে। 
সমগ্র গীতায় পনোরোটা শ্লোকে? শ্রীকষ্ণ জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে তাহার 
অভিমত জ্ঞাপন করান । প্রথমেই নিজেকে মনুস্যারপে সৃষ্টি করার 
বিষয়ে বলিলেন, “প্রকৃতিং স্যামধিষ্ঠায় সম্তবাম্যাত্মমায়য়.২ “আমি স্বীয় 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়! স্বীয় মায়ার মাধামে আবির্ভূত হই।” 
ইহা হইতে দেখা যায় যে জীব সৃষ্টি করিতে দুইটা Event এর 
প্রয়োজন : স্বীয় প্রকৃতি ও স্বীয় মায়া, প্প্রকৃতিং স্বাম্” ও 
“আম্মমায়য়া”। 
শ্র্টার এই প্রক্তির রূপ ও স্বভাব কি প্রকার? এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন যে “তাহার প্রকৃতি দ্বিবিধ £ পর! অপরা । 
ভূমিরাপোংনলে! বায়ুঃ খং মনে৷ বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 
অপরেয়ামিতত্তৃন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ । 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধার্যাতে জগৎ ॥ 
শভূমিঃ জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আমার 
অপরা প্রকৃতি আট প্রকারে বিভক্ত ; আর ইহ! ভিন্ন আমার চৈতন্যময়ী 
পর! প্রকৃতি আছে জানিও, যাহ! এই জগৎকে ধারণ করিতেছে 1৮ 
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ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগ ২২৫ 
পরে আরো পরিষ্কার করিয়া! বলিলেন “এতদূঘোনীনি ভূতানি সর্ববাণী- 
ত্যুপধারয়,*১ সমস্ত জীবই আমার এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইতেছে 
জানিও। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে অপরা! প্রকৃতি অর্থাৎ, 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি জীবকোষ প্রস্তুত করে আর পর! প্রকৃতি তাহাতে 
চৈতন্য আরোপ করিয়! তাহাকে প্রাণবন্ত করিতেছে। এ বিষয় 
আরে। বিস্তার করিয়া বলিলেন, “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচর|- 
চরম্”-_আমাকে আশ্রয় করিয়। আমার 5uperVi৪১০n-এ, আমার 
অধাক্ষে প্রকৃতি এই চরাচরাসত্মক বিশ্বপ্রসব করিয়া! থাকেন ।২ এঁতরেয় 
ও প্রশ্ন উপনিষৎ ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন আর গীতায় কৃষ্ণ" 
বাদুদেৰ উপনিষদের সেই সকল মত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা! করিয়াছেন । 

জীব সৃষ্টির ব্যাপারে দ্বিতীয় 25৮০০।টা, “স্বকীয়! মায়।, আত্মমায়য়।” । 
এই মায়ার স্বরূপ শ্রেতাশ্বতরোপনিষৎ অতি সুন্দররূপে ব্যাখা! 
করিয়াছেন।* 
যত্ুৰ্ণনাভ ইব তন্তভি: প্রধানঞৈঃ স্বভাবতে| দেব একঃ 
স্বমাব্ণণোৎ। স নে! দধাদ্‌ ব্ৰহ্মাপ্যয়ম্‌ ॥ 
সাধারণতঃ জীব তাহা বুঝিতে পারে না, কারণ “দৈবীহোষা 
গুণময়ী মম মায়া দুরতায় | 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়। পরমার! সৃষ্টি 
করেন ; এই পর! প্রকৃতি অনাদি, কার্ধাকরণের কর্তৃত্ব বিষয়ে ইনি মূল, 
কত্রী এবং বিকার ও গুণ সমুদয় প্রকৃতিজাতঃ আর প্রকৃতি পরমত্রক্ষের 
যোনিরূপে গর্ভধারণের স্থান, তিনি তাহাতে গর্ভ আধান করেন।* 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ত্রহ্ম চক্রই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির 
হেতু ও ক্ষেত্রের কারণ ।* শ্রীকৃষ্ণ ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। 
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্রন্মচক্র আলোচনাকালে আমর! দেখিয়াছি প্রকৃতি তজ্জাত বিকার 
ও গুণ সমুদয়ের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন জীব সৃষ্টি করেন ও তাহাতে « 
গুণান্ুযায়ী জীবপ্রকৃতি আরোপ করেন। পরমাস্মা দ্রষ্টা হিসাবে 
ইহাদের দেখেন, অর্থাৎ এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের তিনিই মালিক,৯ 
শবীজং সর্বভূভানাং”, সৰ্ব্বজীবে জীবনং ও বীজপ্রদ পিত1।০ তিনিই 
সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিতত্বের বিশদ আলোচন! করেন 
নাই ; সংক্ষেপে যাহ! বলিয়াছেন তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে 
পরমাস্মার প্রকৃতিজাত বিকার ও গুণ সমূদয়ই প্রাণী সৃষ্টি করে। সমগ্র 
সৃষ্টিই পুনঃ পুনঃ এইকূপেই সম্ভব হয় 

এই তত্ব স্বীকার করিলে ক্ষেত্রজ্ঞকেই একমাত্র বীজপ্রদ বলিয়া 
মালিতে হয়। কিন্তু বীজ প্রদ মাত্র একজন ; আর ক্ষেত্র কোটী কোটী। 
তাহ! হইলে 0১788107911 একজন মাত্র বীজ প্রদের পক্ষে physically 
এই সমগ্র সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভব হয় ? অথচ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছেন 
যেপ্প্রকুতিং স্বামব্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ,” আমি য্বীয় প্রকৃতিকে 
আশ্রয় করিয়! পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি।* পরে বলিলেন, 

মম যোনির্সহদ্ত্রক্ম তশ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো] ভবতি ভারত ॥ 

পপ্রকূতিই আমার গর্ভাধানের স্থান, আমি তাহাতে গর্ভ আধান করি ; 

তাহ! হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়” পরে বিস্তার করিয়া বলিলেন, 
সর্বযোনিষু কৌন্তেয মূর্ত: সম্ভবস্তি যাঃ। 4 
তাসাং ব্ৰহ্ম মহদ্‌ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ 

সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়, মহদৃত্রহ্ম (প্রকৃতি) 

তাহাদের সকলের জননী (যোনি ) এবং আমি বীজপ্রদ পিতা ।*, | 
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অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃতি তজ্জাত-বিকার ও গুপ সমুদয়ের 
আধামে সৃষ্টি করেন, আর পরমত্রক্ম তাহার সেই সৃষ্টিক্রিয়া পর্যাবেক্ষণ 
করেন। প্রকৃতিজাত নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি এই সৃষ্টির মূল ; 
কারণ একজন বীজপ্রদ পিতার পক্ষে স্্ীপুরুষ সন্মিলিত অসংখ্য সৃষ্টি 
সম্ভব নহে। দেহ সম্পূর্ণভাবে প্রাক্কতিক ব্যাপার, কিন্তু চৈতন্য আসে 
বী্জপ্রদ পিতার নিকট হইতে । প্রাকৃতিক ব্যাপার অর্থে__রাসায়নিক 
সংমিশ্রণ। শ্রীকৃষ। ইহা! পরিদ্কার করিয়| ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। 
চৈতন্য আরোপ করাই প্রধান কার্ধ $ তাহাই প্রাণ। কেনোপনিষণ 
ইহাই বলেন। 

অতএব 0০5741০5811, প্রকৃতিজাত বিকার ও গুণ সমুদয় জীব 
সকলের উৎপত্তির কারণ। ইহ! কোন কবির কল্পনাবিলাপ নহে; সম্পূর্ণ 
বিজ্ঞান সন্মত ৷ ্রীকৃষ্ঃও ইহ যে বিজ্ঞানসম্মত তাহা বিশেষ করিয়া 
উল্লেখ করেন । “জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষণামাশেষত:।”১ 

অতি সাম্প্রতিক কালে প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডাঃ হরগোবিন্দ 
খোরান। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোঁধ সৃষ্টি ঘোষণা! করিয়াছেন | এই 
জীবকোষই জীবনের জন্মগত মৌল উপাদান । টেইউটিউবে সাধারণ 
জৈব রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে কৃত্রিম উপায়ে জীবকোষ উৎপাদন 
করাই ডাঃ খোরানার কৃতিত্ব । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যে 
বিজ্ঞান সম্মত তাহা বর্তমানকালের বিজ্ঞানীরা ০67513০7911 প্রমাণ 
করিয়াছেন । ইহা! হইতে বুঝ যায় কৃষ্ণবাসুদেব অর্জুনের সহিত মানব 
সমাজের আদিম বিষয়_সূষ্টি সম্বন্ধেও বিচার করিয়া তাহার মন্তব্য 
করিয়াছিলেন। 
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১৪.১ ভূমিকা 

ভক্তিযোগ ব্যাখ্যানের পর কৃষ্ণবাসুদেব মনে করিয়াছিলেন যে 
অক্ফুন আর কোন আলোচনা উথ্থাপন করিবেন না, এবং যুদ্ধ করিতে 
কৃতনিশ্চয় হইয়! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবেন । যাহাতে অৰ্জ্জুন আর 
কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তাহার নির্দেশ অবিচলিতভাবে অনুসরণ 
করেন, সে কারণ দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে? শ্রীকৃষ্ণ স্প্টভাষায় দৃঢ় ক্কপে 
ঘোষণা করিলেন, যে “যাহারা এই অস্ৃতত্ব সাধক ধর্মের ( অর্থাৎ, 
ভক্তিযোগের ) অনুষ্ঠান করেন, ধাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ও মৎংপরায়ণভক্ত, 
তাহারই আমার অতিশয় প্রিয় ।” কিন্তু দেখা গেল যে ইহার পরেও 
অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার উপলব্ধি না করিয়া অতান্ত দুরূহ 
দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করিয়া বসিলেন। এই সকল দুঙ্জে'য় বিষয়, 
সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব নহে, তথাপি শীর্ণ খধি-উক্ত বাণী ও. 
সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধর্শশান্ত্র মন্থন করিয়া ঘথাসাধ্য সহজভাবে ব্যাখ্যা 
করিলেন। 


১৪.২ গুণত্ৰয়-বিভাগ যোগ 

নিগুি পরমত্রক্ষার ইচ্ছায় তৎপ্রকৃতিজাত সগুণজীব এই দেহের 
দেহী হইয়া নানা প্রকার বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ । সকল জীবই এই 
দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহে এবং তজ্জন্য নানাভাবে সচেষ্ট 
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হয়। সত্ব, রজঃ ও তম:__এই তিনগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া 
নিধ্বিকার দেহীকে ছুঃখমোহাদিদ্বার| দেহ মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে৯। 
জীব যাবৎ এই তিনগুণ অতিক্রম করিতে ন! পারে, তাবৎ তাহার পক্ষে 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। সে কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেং 
পূর্বেই বলিয়াছিলেন, “নিস্তৈগুণ্যো ভবার্জুন”$ এবং এই অধ্যায়ে সেই 
গুপত্রয় সম্বন্ধে বিশদভাবে বিচার করিতেছেন, যাহাতে অর্জুন ভবিষ্যতে 
আর কোন গভীর তত্বের অবতারণা] ন| করেন। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে পুনরুক্তি করিলেন ; 
মম যোনির্মহদৃত্ৰহ্ম তষ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌ 
সন্তবঃ সর্ববভূতানাং ততো! ভবতি ভারত ॥ 
সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্ৰহ্ম মহদৃযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ 
প্রকৃতিই (মহদূত্র্ষ ) আমার গর্ভধানের স্থান, আমি তাহাতে 
গর্ভের আধান করি; তাহা হইতে সর্কভুতের উৎপত্তি হয়। হে 
কৌন্তেয়, সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয়, মহদূত্রক্ষ ( প্রুতি ) 
তাহাদের যোনি (অর্থাৎ জননী ) এবং আমিই বীজপ্রদ পিতা; 
উহাতে চৈতন্ত প্রব্্ন করি । পরে মন্তবা করিলেন,» 
সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিস্ভবা: | 
নিবধনন্তি মহাবাহো। দেহে দেহিলমবায়ম্‌ ॥ 
সত্ব, রজঃ ও তম:_-এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া 
নিৰ্বিকার দেহীকে ছুঃখমোহাদি দ্বার! দেহমধো বদ্ধ করিয়া রাখে । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে এই বন্ধ অবস্থা হইতে দেহীর বাহিরে 
আসার প্রচেক্টাই প্রাণ এবং এই নিরন্তর প্রচ্জাসই জীবন। ইহাই সৃষ্টি 
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ও প্রাণধর্মের মুলকথ|।।  শুদ্ধচেতারা ইহা জানেন 3 বিদ্বানগণ ইহা 
উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন এবং দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ এই তিনটা 
গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃতু, জর! ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়| দেহী 
বাক্তিগণ যে অম্বৃতের অধিকারী হন, ইহা তাহারা 8০911 প্রতায়, 
করেন ।৯ 

7 ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগে জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে-_ক্ষেত্ৰ বহুবিধ, ক্ষেব্রজ্ঞ এক ও অনন্য । চতুর্দশ অধ্যায়ে 
গপত্রয়-বিভাগ যোগে সৃষ্টির সবিশেষ আলোচনাকালে শ্রীকৃষ্ণ মন্তবা 
করিলেন যে "আমি বীজপ্রদ পিতা! মহদূত্রক্মে গর্ভের আধান করিয়া 
ভূতসকল উৎপাদন করি। আর দেহে দেহীকে আবদ্ধ রাখে প্রকৃতি 
হইতে উৎপন্ন সত্ব, রজঃ ও তম£__এই তিন ও৭।” পরে বলিলেন যে 
এই সকল পগুণেভাশ্চ পরম্”,২ গুণের অতীত অন্য কর্তাকে যে ( সু্ম ) 
টা বিশেষভাবে দেখিতে পান, তিনিই "অনুপস্থ্যতি”, এবং তিনিই 
প্মন্তাবমধিগচ্ছতি”্, আমার ভাব প্রাপ্ত হন। আরে। পরে, অফ্টাদশ 
অধ্যায়েঃ এই গুপত্রয়ের অসীম ও ব্যাপক শক্তির বিষয় দৃঢ়ভাবে 
ঘোষণ| করিলেন । অতএব এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত হইবার জ্ঞানই যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এই অধ্যায়ে এই গুপত্রয় 
হইতে মুক্তির পন্থা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ; সে কারণ এই জ্ঞানই 
শ্রীকৃষ্ণের মতে “জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্*,* ইহাই সর্বেবাতম জ্ঞান এবং 
এই জ্ঞানলাভ করিলে জীব “মম সাধন্ম্যম্”” আমার স্বরূপত্ব লাভ 
করেং অর্থাৎ "আমি” হয়। জীবাস্ম! জাল ছেদন করিয়া, সংসাররূপ 
গোলকধ ধা হইতে বাহির হইয়া, পুরুষোত্তম হন । 
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১৪.২.১ গুণমাত্রই বন্ধনের কারণ 
শ্রীকষ্ণের মতে,১ এই তিন গুণের অধো সন্বগুণ নির্মল বলিয়া 
জ্ঞানের প্রকাশক ও উপদ্রবশূন্ (শান্ত); এই নিমিত্ত উহা সুখালক্তি 
ওজ্ঞানাসক্তি দ্বার দেহীকে আবদ্ধ করে। রজোগুণ অনুরাগাত্্রক 
এবং তৃষা ও আসক্তি হইতে সমস্তত ; উহা দেহীকে কর্মে নিবদ্ধ 
করিয়| রাখে । তমোগুণ অজ্ঞানসমুৎপন্ন ও সকল দেহীর মোহজনক ; 
উহু! প্রাণীগণকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা অভিভূত করিয়া 
রাখে। সন্তগুপ জীবকে সুখে, রজোগুণ কর্্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে 
আচ্ছন্ন করিয়! প্রমাদের বশীভূত করে। ***সত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ 
হইতে লোভ এবং তম: হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া 
থখাকে। 
যেহেতু সকল জীবই পরমাস্মার প্রকৃতির সৃষ্টি, অঙ্গুঠ পরিমাণ 
(প্রমাণ) পুরুষ সকলের অন্তরাস্মারূপে হৃদ্দেশে সন্লিবিষ্ট আছেন।ং 
গীতাও বলেন, “হৃদি সর্ধবস্যা বিঠিতম্প_তিনি সকলের হৃদয়ে 
অধিঠিত।* অতএব জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি ন! হওয়া পর্থান্ত প্রতোক 
জীবের যভাবে সর্বকালেই সত্ব, রজ: ও তম:_এই তিনগুণ অল্পবিস্তর 
থাকিয় যায় ।৪ ভূলোকে কিংবা! স্বর্গে বা দেবগণের মধো এমন কেহই 
নাই, যিনি প্রকৃতিজাত এই গুপত্রয় হইতে মুক্ত । তবে কখনো রজ 
ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্বগুণ প্রবল হয়; কখনো সত্বগুণ 
ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়] রজোগুণ প্রবল হয়; আবার সত্ব ও 
রজোগুণকে অভিভূত করিয়া কখনো তমোগুণ প্রবল হইয়া উঠে। 
এ কারণ, যখন এই দেহের সমুদয় ইন্দি়ছারে জ্ঞানরূপ প্রকাশ (বিবেক) 
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আবির্ভূত হয়, তখন বুঝিতে হইবে সন্তু বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্শ্মারস্ত, স্পৃহা ও অশান্তির 
সঞ্চার হইয়া থাকে। তমোগুপ বৃদ্ধি পাইলে বিবেক ভ্রংশ, কর্শ্ণে 
শৈধিলায, ভ্ৰম ও মোহ জন্মিয়া থাকে । এই সকল ভিন্ন ভিন্ন গুণের 
পৃথক পৃথক ফল হয়। পণ্ডিতের! বলেন যে সাত্বিক কাজের ফল 
নিৰ্ম্মল সুখ ; রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ ; আর তামসিক কর্ণ্মের ফল 
মুঢ়তা । 

তবে মানুষ বিবেকী হইয়া ওপ সকলকে সমস্ত কার্ধোর কর্তা বলিয়া 
নিরীক্ষণ করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে 
ব্ৰহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।১ আর দেহী দেহ সমুদ্ৃত এই গুণত্রয় 
অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু জরাজনিত দুঃখ পরস্পর! হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করিয়া মোক্ষ পায়। 


১৪.৩ কী করিয়া এই ত্রিগুণের অতীত হওয়া যায়? 

শ্রীকৃষ্ণের গুণত্রয় সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাথ্যা শুনিয়! অর্জন প্রশ্ন 
করিলেন, (ক) কীরূপে মানুষ এই ত্রিগুণের অতীত হয়? এবং 
(খে) কীরূপ আচারসম্পন্ন হইলে এই তিনটী গুণ অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হয়? 

প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে মন্তব্য করিয়া 
বলিলেন, 

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ প্রভৃতি যৃতঃ প্রবৃত্ত হইলেও যিনি দ্বেষ 
করেন না এবং এর সকলের তিরোভাবেও কামনা করেন ন! ; যিনি 
উদ্বাসীনের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গুণাক্সক কার্য দ্বার! বিচলিত হুন না 
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প্রত্যুত গুণসকল স্বকার্ধোই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদয়ের সহিত আমার 
কোন সংঅব নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্ধ্য ধরিয়া থাকেন; 
যিনি সুখে দুঃখে অচঞ্চল ও প্রকৃতিস্থ ; যিনি লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চন 
সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন; যিনি প্রিয় ও অপ্রিয়ে অচঞ্চল 7 যিনি নিন্দা, 
প্রশংসা তুলা মনে করেন ; খিনি মান ও অপমান, শত্রু ও মিত্র সমজ্ঞান 
করেন; আর যিনি সমস্ত কামাকর্ ত্যাগ করিয়াছেন; তিনিই 
গুণাতীত ।” 

প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তরে পরে মন্তব্য করিলেন, “যিনি আমাকে 
অসাধারণ ভক্তিযোগ সহকারে নিরন্তর ভঞ্জন! করেন, তিনি এই গুণ 
সমূহ অতিক্রম করিয়! মোক্ষলাভে সমর্থ হন।” এবং তাহার উপর 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইয়! যাহাতে অৰ্জ্জুন এই গুপত্রয়জাত সকল 
দুঃখ কউ সহজেই ও অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারেন, ভঙ্গিমিত্ত 
জ্রীকৃষ্জ নিজে যে কে, তাহ! আর একবার তাহাকে ( অঞ্জুনকে ) স্মরণ 
করাইয়া! বলিলেন,২ “আমি ব্রক্ষের আস্পদ ( অর্থাৎ মৃত্ভিমান ব্রহ্ম ) 
বিকাররহিত ও নিত্য এবং শাশ্বত ধর্ম ও একান্তিক (অর্থাৎ অখণ্ড) 
আনন্দের প্রতিস্থাপক |” 


3৪.8 জনসাধারণ ও এই যোগ 

এখন দেখ! যাউক জনসাধারণ এই অধ্যায়ে শ্রীকুষ্চের ব্যাখ্যান 
হইতে তাহাদের জীবনযাপনে কী সাহায্য পাইতে পারে। জনসাধারণের, 
বিশেষ করিয়! ভারতীয় হিন্দু ও হিন্দুভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ__এই গুণত্রয় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে। তাহারা 
সকলেই প্রায় জানে যে মানুষ এই সকল গুণানুষায়ী কর্ম্ম করে 
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এবং কেহই কোন একটা গুণের পূর্ণভাবে সত্তবান্‌ নহে ; অর্থাৎ 
সকলেরই মধ্যে এই তিনগুণ আংশিকভাবে বিরাজিত। তবে 
বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে বিস্তারিত ও পরিষ্কার বিচার দ্বারা 
গুণগুলির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ব্যাখ্যান করিলেন এবং কী উপায়ে এই 
গুপত্রপ্ হইতে সহজে ও অনায়াসে নিষ্কৃতি পাইতে পার! যায় তাহার 
নির্দেশ দিলেন --এরূপ বিশদ জ্ঞান জনসাধারণের নাই । সেই হেতু 
শ্রীকষ্ণের বাখ্যান বিশ্লেষণ করিয়া নিজ নিজ জীবনে অভ্যাস করিলে 
সতাই লাভবান হইবার সম্ভাবনা । 

যেহেতু তিনি “হৃদি সর্ধস্য বিষ্টিতম,” সকল প্রাণীই অল্পবিস্তর এই 
গুণত্রয়ের অধিকারী । অতএব মানুষ তাহার জীবনে যখনই কোন গুণের 
প্রকাশ দেখিবে, তাহ! কোন্‌ শ্রেণীর, লক্ষণ মিলাইয়া তাহার কার্ধ্য 
শ্রেণীভুক্ত (০২০৪০৪১৪৫) করিতে সমর্থ হইবে এবং পূর্ব নির্দিষ্ট» 
অভ্যাসের দ্বার! শ্রীকঞ্কের বর্তমান মন্তব্যানুযায়ী সম্পূর্ণভাবে তদেক চিত্ত 
হইতে ন! পারিলেও কিয়দংশে সকলকাম হুইবে। বর্তমান যুগে 
আধুনিক সমাজের একটা প্রয়োজনীয় ধারণ! যে কোন লোকই নিংখাদ 
ও শুদ্ধ নহে এবং কোন লোকই সম্পূর্ণ বাজে ও খাদে পূর্ণ নহে। 
সকলেই মিশ্র জাতীয় । এ কারণ যখন কোন নাগরিক কোনরূপ 
অফামাজিক-তথ-বিধিবিরুদ্ধ কাজ করে, তাহার সেই অপকর্শ্ম করণের 
কারণ বিশ্লেষণ কর! হয়। অপরাধীদিগের বেলায় এইরূপ ঘটনার 
পুক্ষানুপুক্ষরূপে বিচার (0855 5:5১) সভা সমাজের একটা কর্তবা 
হইয়| দ্বাডাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবের স্বাভাবিক প্রবণতার সমীক্ষা 
নিরীক্ষা (০3:9০ 755) উচ্চাঙ্গের সমাজনীতি পঠনপাঠলের 
আবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। 
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অতীতের ব্রিগুণাত্বক কার্ধা ও আধুনিক যুগের এই সকল সমীক্ষা 
* নিরীক্ষার তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে ইহা একটী নবীন 
আধারে পুরাতন দ্রাক্ষাসব ( মদ ) রক্ষাস্বরূপ ৷ সমাজ সেবীর সমাজ 
সেবার অহঙ্কার, জ্ঞানীর জ্ঞানের অহমিকা, এমনকি সর্ববত্যাগী 
সন্ন্যাপীর সন্ন্যাসের আত্মশ্লাঘ--বর্তমানকালে বিরল নহে। এই সকল 
সত্বগুণের বন্ধন। রজোগুণের ত কথাই নাই; বিরাট যোদ্ধা, মহান 
+ শিল্পী, বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা, অর্থ নৈতিক নব পরিকল্পনায় সমাজের 
উন্নতিকারক মহান্‌ কণ্মা_এ'র! সকলেই সব স্ব ক্ষেত্রে সফলকাম ও 
প্রকৃত অষ্ট! হইলেও কর্থবন্ধনে বদ্ধ এবং স্বকীয় আকাঙ্খার উর্দ্ধে সহজে 
উঠিতে পারেন না। আর সমাজের তথাকথিত নিয়স্তরের লোকের 
স্বভাবে তমোগুণের প্রভাব কেহই অধীকার করিতে পারিবে না। 
এঁরা সকলে গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ যথাশক্তি নিজ নিজ জীবনে 
অভ্যাস করিলে ক্রমশ: তাহাদের বন্ধন অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া: 
তাহাদের স্থ-অধীন হইবার সম্ভাবনা হইবে 





তৃতীয় বিভাগ 
[ পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় ] 


শ্রীক্চের নিজের সম্বন্ধে পুনরুক্কি যে তিনিই এই দেহে পুরুষোত্তম 
*. এবং তাহাকে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত সর্ববতোভাবে সেবা করিলে 
সর্ববজ্ঞতা লাভ করা যায়। ইহাই মোক্ষলাভ। 





পঞ্চদশ অন্যায় 


পুরুষোত্তম যোগ 


১৬.১ ভূমিক। 
যুদ্ধমাত্রেই একটী বিচিত্র প্রপ্ততির প্রয়োজন ; একটা বিশেষ 
গতিবেগ সৃষ্টি করিয়া তাহা প্রসারিত কর! আবস্টক। তাহা না 
হইলে সাধারণ সহজ মানুষের পক্ষে বিনা প্ররোচনায় মানুষ বধ করা 
সম্ভব হুইয়া উঠে না। অতএব আলোচন! প্রতি-আলোচনায় বৃথা] 
সময়ক্ষেপণ করিলে সমবেত যোদ্ধমগুলীর উৎসাহ নষ্ট হুইবার সম্ভাবন! 
থাকিতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া! অঞ্ছুনকে অন্য কোন প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিবার আর সুযোগ দিতে কষ্ণবাঁসুদেব প্রস্তুত ছিলেন না। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্তগবদগাতার ব্যাখ্যান আরস্তের অব্যবহিত পূর্ব্বের 
অবস্থ। স্মরণীয় । মহাভারতকার উভয় পক্ষের সৈন্যের অবস্থা সঞ্জয় 
মাধামে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে দেখ! যায়, “উভয় পক্ষের সমুদ্ধত 
ও বাহিত সৈন্যগণের পরস্পর সংসর্গে সাতিশয় বিমর্ উপস্থিত হইল 
এবং উভয় পক্ষের পরস্পর দর্শন কালে শৃর ও রণশূরগণের পরস্পর গর্জন, 
আনন্দোৎফুল্ল সৈন্যগণের সিংহনাদ, কুঞ্জরগণের বৃংহতি, বাদিত্রশব্দ 
এবং শঙ্খ ও ভেরীধ্বনি একত্র হইয়া তুমুল কোলাহল হইতেছিল৯।” 
এই অবস্থার অব্যবহিত পরে অর্জুন বিষাদগ্রন্ত হইয়া, প্রাণ যায় 
তাহাও স্বীকার, যুদ্ধ করিব ন| স্থির ক্রিয়া রধোপরি তুষ্ণীভাবে 
. ব্িয়। থাকার সংবাদ রপক্ষেত্রে চালু হইক্সা যাওয়া অসম্ভব 
নহে । ইহাতে অপরপক্ষের যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা হওয়া 
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তি 


২৪০ শ্রীমন্তগবদ্‌: 


স্বাভাবিক । ইতিমধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । আর 
অধিক কালক্ষেপণ ন! করিয়া অজ্জুন যাহাতে পুনরায় গাণ্ডীবধারণ 
করেন, কৃষ্ণবানুদেবের তাহাই লক্ষ্য । 

এ কারণ চতুর্দশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে১ ও এই অধ্যায়ের শেষের 
তিনটা শ্লোকে কৃষ্ণবানুদেব তাহার নিজের সম্বন্ধে পুনরুক্তি করিলেন 
এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আম্মি ক্ষর ও অক্ষর এই ছুই প্রকার 
পুরুষ অপেক্ষ। উত্তম, এই নিমিত্ত বেদসমূহে ও লোক মধ্যে আমি 
পুরুষোত্তম বলিয়। প্রসিদ্ধ। যে বাক্তি মোহশৃন্য হইয়া আমাকে 
পুরুষোত্তমর্ূপে বিদিত হন, তিনি সর্বতোভাবে আমারই সেবা! করিয়া 
থাকেন ; তিনি তারপর সর্বাবেন্ত হন । হে অৰ্জ্জুন, আমি এই পরম 
গুহা, গোপনীয় রহস্যযুক্ত শাস্ত্র তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম ; ইহা 
বিদিত হইলে লোকে বুদ্ধিমান ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ।”৭ 

ইহার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহার জের চলে, যাহাতে 
অর্জুন অসংশয় চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নেন এবং "করিপে। বচনং তব” 
বলিয়া যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হন । 


১৫.২ পুরুষোত্তম যোগ ব্যাখ্যান 

সাধারণ জীব ত দূরের কথা, বিদ্বানদিগের ও মতে যেহেতু সংসারই 
যত অনর্থের মূল, সে কারণ কৃষ্ণবাসুদেব এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে একটি 
বূপকের মাধামে এই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণন| করিলেন। যাহাতে 
অর্জুনের ন্যায় সংসারী জীবের সংসার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হয় এবং 
তাহার ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে তাহার সম্পূর্ণ 
নিরসন হয়। 





১) ১৪২৭ । ১৫১৮-২০ 
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পুরুষোত্তম যোগ ২৪১ 
সংসারকে অশ্বথবৃক্ষ রূপক করা হইয়াছে। সংসাররূপ এক অবায়৷ 
অশ্বখবৃক্ষ আছে, উর্দ্ধে উহার মূল এবং অধোদিকে উহার শাখা; 
বেদসমূহ উহার পত্র। এ বৃক্ষের শাখা! অধ: ও উর্ধদেশে বিস্তীর্ণ 
হইয়াছে, উহ! সত্বাদিগুণ দ্বারা পরিবদ্ধিত হইতেছে এবং রূপ রস 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহার প্রবাল। প্র বৃক্ষের ধর্্মাধর্শ্বরূপ কার্ধ্য 
পরম্পর! সকল অধঃপ্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে । ইহলোকে 
এই অশথর্ক্ষের রূপের উপলব্ধি হয় না ; ইহার আদি নাই, অস্ত নাই 
এবং ইহার কোন নিশ্চিত স্থিতি নাই। এই বদ্ধমূল অশ্বখরৃক্ষকে সুসূঢ' 
অসঙ্গ (বৈরাগ্য ) শস্তরের দ্বার! ছেদন করিয়া উহার মূলীভূত সেই 
বস্তুর অনুসন্ধান করিবে, যাহ! প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে 
হয় ন|। “বাহ! হইতে এই অনস্তকাল স্থায়ী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত 
হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন হই” এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে |১ 
কঠোপনিষৎ ও অনুরূপ এক রূপকের বিষয় বর্ণন! করিয়াছেন, 
উর্ধমূলোহবাকৃশাখ এষোহশ্বথঃ সনাতনঃ। 
৬. তদেব শুক্রস্তদূতক্ষ তদেবা স্থৃতমুচ্যতে ॥ 
তন্রি*ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে, তছ নাত্যেতি কশ্চন । এতদ্বৈতৎ ॥ 
এই সংসাররূপ তরু ( অশ্বথ ) উর্ধমূল, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি 
ইহার প্রবাল, শ্রুতি স্থত্যাদি শান্ত্রোপদেশই পত্র ; স্বর্গ, নরক, তির্য্যক্‌ 
প্রেতাদি ইহার শাখা । এই তরু অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত । যে বস্তু 
এই সংসারতরুর মূলীভূত, তাহাই অবিনাশি স্বভাব, শু্ত্রঙ্গ। এই 
ব্ৰহ্মকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত লোক বিদ্ধমান আছে ; ইহাকে কেহই 
. অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। (হে নচিকেত!), ইহাই পরমত্রহ্ম জানিবে । 








> ১৪১-৪ ২। কঠো ২৩৷১ 
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২৪২ ভ্ৰমন্তগবদ্গীত। 


এই কূপকটী বিশ্লেষণ করিলে সংসার সম্বন্ধে একটা ধারণা 
পরিস্ফুট হয় £ 

১। সংসারতরু উর্ধমূল ( অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদই এই তরুর 
মুল) 

২। শ্রুতি স্মৃত্যাদি শান্ত্রোপদেশই ইহার পত্র ; 

৩। উহার শাখা অধঃ ও উর্ধদেশে বিস্তীর্ণ ; 

৪। এর বৃক্ষ নিরন্তর সত্বাদিগুণ দ্বারা পরিবন্ধিত হইতেছে ; 

&। জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ের বিষয় শব্দাদি ইহার প্রবাল এবং ইহার 
কর্মপরম্পর1 অধঃশ্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে; 

৬) ইহলোকে কেহই ইহার উপলব্ধি করিতে পারেনা; 

৭। ইহার আদি নাই, অস্ত নাই এবং ইহার কোন নিশ্চিত 
স্থিতিও নাই; এবং 

৮। এই বদ্ধমূল অশ্বথরক্ষকে সুকঠিন বৈরাগা শস্তরের দ্বার! ছেদন 
করিয়া উহার মূলীভূত বস্তুর অন্বেষণ । 

এই বৃক্ষের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য (characteristics) 
ছটা £ 

কে) যে বসন্ত এই সংসারতরুর মূলীভূত, তাহাই অবিনাশি- 

স্বভাব, শক্ত্রক্ষ ; ধাহাকে আশ্রয় করিয়| সমস্ত লোক বিছ্বামান্‌ আছে 
এবং খবাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না; এবং খে) “ধাহ! 
হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদি 
পুরুষের শরণাপন্ন হই*_-তাহা হইলে পুনরায় প্রত্যার্ত হইতে 
হইবে না। 

এই অধ্যায়ের বিশটী শ্লোকের মধ্যে নয়টা শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় . 





১) ৯১৪৷১৯২-২০ 





পুরুষোতম যোগ ২৪৩ 
তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণের দিকে অর্জুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
সচেষ্ট ছিলেন । ইহার কারণ সুস্পষ্ট। এতদ্বাতীত এই অধ্যায়ে 
গীতাকার আর একটী গুরুতর বিষয়বস্তর অবতারণ| করেন : জীবাস্ম! 
কি এবং তাহার ব্যবহার ৷ 

মমৈবাংশে| জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃষষ্ঠানীল্লিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ 
শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্ছাপু/ৎক্রামতীশ্বরঃ। 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বাযুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ 
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং গ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্থপসেবতে ॥৯ 
“আমারই সনাতন অংশ (এই জীবান্ব।) জীবলোকে জীব হইয়া 
প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চেন্দ্িয়কে সংসারে (অর্থাৎ এই দেহে) আকর্ষণ 
করে। কেমন করিয়া ? যেমন বায়ু কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণপূরধ্বক 
গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন দেহস্থামী শরীর লাভ ব। শরীর ত্যাগ 
করেন, তখন পূর্বাদেহ হইতে ইন্দ্রিয় সমুদয়, essential character- 
৪০৪, গ্রহণ করিয়। চলিয়! যান। এই ভীবাস্ম! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহ্বা, ত্বক্‌ ও মনকে আশ্ৰয় করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করেন ।” 
কৃষ্ণবাসুদেবের এই মন্তব্য হইতে দেখ! যায় যে দেহস্থিত জীৰাত্ব| 
ভ্রীভগবানের অংশ ; এই অংশ তাহার প্রকৃতিস্থ মন ও পঞ্চেস্রিয়কে 
(তাহার essential characteristic-কে ) তাহার দেহে আকর্ষণ 
করে এবং চিরস্তন এই প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ ন| এক প্রলয় 
উপস্থাপিত করিয়| ভ্রীভগবান্‌ এই সমস্ত প্রক্কতি তাহার স্বকীয়। 
প্রকৃতিতে বিলীন্‌ করেন ।২ 








১) ১৫1৯ ২ ৯৭ 


২৪৪ শ্রীমন্তগবদৃঃ 


অতএব এই জীবাত্সা এবং উহার স্থিতিদেশ_-এই সংসারও অনাদি 
এবং ইহা হইতে নিষ্ভতির উপায় সুকঠিন বৈরাগা শন্ত্র। তদ্দার| এই 
বদ্ধমূল সংসারতরু ছেদন করিয়া তাহার মূলকে বাহির করিয়! সেই 
মূলের স্বরূপ কি _তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে । এই মূল অন্বেষণের 
পদ্ধতি নান! প্রকারের হইতে পারে £ জ্ঞানের মাধ্যমে, কর্মের মাধামে 
ও ভক্তির মাধ্যমে। 

এই ত্ৰিবিধ পন্ধতি সম্বন্ধে পূর্বের বহু আলোচন! হইয়াছে। বর্তমানে 
ক্ুষণবানুদেবের মত৯ “বাহার! অভিমান, মোহ ও পুত্রকলত্রাদির প্রতি 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত 
হইয়াছেন, সেই সকল আন্মঞ্ঞানপরায়ণ, নিষ্কাম, অবিগ্যাশূন্বা অমূ়েরা 
(অর্থাৎ মহান্নাগণ) অবায় পদ প্রাপ্ত হুইয়া থাকেন; **'এবং 
ইন্দিয়াদি গুণযুক্ত বিষয়ে ভোগরত দেহস্থিত এই আত্মাকে সংযতচিত্ত- 
যোগিগণ দেখিতে পান।”ৎ 

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবার নিজের কথা বলিলেন,» "আমি 
সকল জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি ; আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান 
এবং তদুভয়ের বিলোপসাধন হইয়া থাকে । চতুর্বেদে আমিই 
জানিবার বিষয় এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবেত্তা ।* 

শক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে 
সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কুটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য একটা উত্তম- 
পুরুষ আছেন, তাহার নাম পরমাপা, যিনি অব্যয় ঈশ্বররূপে লোকত্রয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন । 

“আমি ক্ষর ও অক্ষর, এই ছুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই 
নিমিত্ত আমি বেদে ও লোকমধ্যে পুরুষো ত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ৷” 


৯ ১৫ ২1 ১৪১১-১১ ৩। ১৪১৫-১১ ৪1 কৈৰ ১৷২২ 
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ইহার পর মোক্ষমবাক্য বলিলেন,৯ 
যো মাম়েবমসংযূড়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সর্বববিদ্তজতি মাং সর্বাভাবেন ভারত ॥ 

“যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তমরূপে অবগত হুন, 
তিনি সর্বপ্রকারে আমারই ভজন! করিয়া থাকেন ; তারপর সর্ববজ্ঞত| 
লাভ করিয়। থাকেন ।” 

এখানে থামিলেন না; আরো! বলিলেন, “এই পরম গুহাশান্তর 
তোমাকে বর্ণনা করিলাম, ইহা বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান ও 
কৃতকৃতা হয়” ।২ 


১৪.৩ তিনটা পৃথক বিষয়বস্তুর বিশেষ বিশেষ থারণ| 
এই অধ্যায়ে ক্রষ্চবাসুদেব তিন তিনটা পৃথক পৃথক ধারণা, 

€০nceptএর উত্থাপন করেন £ 

(ক) সংসারতরু--যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, ও নিশ্চিত 
স্থিতি নাই ; ইহার মূল পরমেশ্বর ; 

(খ) মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ;* এবং 

গে) যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ,* আর তাহাকে 
জান! গুহাতম জ্ঞান-__পুরুষোত্তমজ্ঞান “গুহাতমং শান্ত্রমিদম্‌।” 


২৪.৩.১ সংসার 

সংসার অনন্ত ও অনাদি এবং মানুষের সংসার প্রবৃত্তি চিরন্তনী ; 
ইহার মূল আদিপুরুষ পরমেশ্বর । কিন্তু আস্মা স্বতঃসিদ্ধ, অসংসারী ; 
আত্মার স্বরূপ কামকর্মাদির দ্বারা দুষিত নহে $ তিনি নিতামুক্ত ১ 
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২৪৬ শ্রমন্তগবদূগীত! 


সংসার তাহার কদাচ ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিস্ততেও 
থাকিবে না। সংসার তৎসকাশে আকাশ পুম্পতুলা অলীকপদার্থ। 
পরস্ত ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে কামনাহেতু গার্স্থাশ্রম | 

আপাতদূর্টিতে এই ছুই ধারণ। পরস্পর বিরোধী বলিয়! মনে হস্স । 
কিন্তু কার্ধাত: তাহা নহে। পরমান্ম। সৃষ্টি করেন নিজের প্রকৃতির 
মাধ্যমে ; প্রকৃতির কার্ধা পৃথিবী প্রভৃতি, মানবগণ তাহাই দেখিতে 
পায়। কিন্তু তাহার হেতু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। অথচ 
সৃষ্টি কারণ সম্বন্ধে অধাবসায়ের সহিত মনন করিতে থাকে: ফলে 
ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি ও প্রসার । উপনিষৎ দৃঢ়ভাবে বলেন 
যে ব্রহ্মমায়াযুক্ত হইয়া! ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তিনি একাকী সমগ্র 
ব্ৰহ্মাণ্ড পরিবেষ্টন পূর্ববক বিরাজ করিতেছেন। সমগ্র গীতায় কষ্ণ- 
বাসুদেব এই মত পোষণ করিয়| অর্জুনের ' সহিত আলোচনা 
করিয়াছেন । 

উপনিষদের বাণী গ্রহণ করিলে মানিতে হইবে যে পরমাত্রার ইচ্ছায় 
সৃষ্ট এই পরিদৃশ্যমান সংসার । শ্রীকৃষ্ণ ও পূর্বের বলিয়াছেন,* “সৃষ্টিকালে 
সকল জীবকে আমি উৎপাদন করি ।” তাহ! হইলে এই সৃষ্ট সংসারও 
অনাদি এবং ইহার কার্ধাপরস্পরা সকল ভীবলোকে বিস্তীর্ণ 
হইতেছে । এই সকল কর্মপরম্পরা, সুখ, দুঃখ, ল্য, জয়, পরাজয়, 
মানাপমানের হেতু হয় এবং সাংসারিক জীব সকলকে, সংসারে 
থাকিলে, ইহাদের ভোগ করিতে হয় । এই সব জীবের সম্মুখে দুইটা 
পছন্দ (০1১০1০০) আছে £ 

(ক) সংসারে থাকিয়! সংসারজাত সমস্ত সুখছুঃখভোগের মাধামে 

মুক্তিলাভের চেষ্টা ; কিংবা 
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খে) সংসার-পাশ ছেদন করিয়া অবায় পদ প্রাপ্তির জন্য ছুত্তর 
তপশ্চর্যা। 

যেহেতু সংসারস্থিত সর্ব কর্শ্মের মূল উৎস সেই পরমানন্দময়, 
সে কারণ দুশ্চর বৈরাগা সাবনপূর্বক মুক্তির জন্য প্রয়াস না করিয়া 
সংসারস্থিত অসংখাবন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদলাভ করিবার 
বিকল্প চেষ্টা অনেকের নিকট আকর্ষণীয় । এই বিকল্প চেষ্টায় জীব 
পিতামাতাকে দেখে হর-পার্বতী ; পুত্রকে বালগোপাল, কন্যাকে 
উম| আর স্ত্রীকে নিজের প্রকৃতি। পৃথিবীর রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধের 
মাধ্যমে পরমানন্দমঘ়্ের অম্তভাব আস্বাদন করিয়া তাহাকে উপলব্ধি 
করিতে চেষ্টা করে। এবং শব্দাদি গুণাক্মক ইন্তরিয়গ্রাহা বিষয়ে সেই 
আনন্দময়ের আনন্দ অনুভব করিতে অভ্যাস করে; ফলে তাহার 
মোহ মুক্তিরূপে জলিয়! উঠিয়া সর্ববান্ধকার বিনাশের কারণ হইয়া! 
থাকে। 

কিন্তু এই মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার 
পশ্চাতে আছে সর্বক্ষণ তাহারই অন্ুস্মরণ। সংসারের সকল বিষয়ে 
তাহারই উপস্থিতি অহনিশি নিজমধো অন্ুভবন। অতএব এইরূপ 
ভাবনাকে ভক্তিযোগের অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। 

দ্বিতীয় পছন্দ সম্বন্ধে হু আলোচনা হইয়াছে এবং কৃষ্ণবাপুদেব 
অর্জুনকে তাহার প্রশ্নের উত্তরে ইতিপূর্বেব বিশেষ মন্তব্য 
করিয়াছিলেনং যে “অবাক্ত ব্রহ্মোপাসক ও তাহার ভক্ত_এই দুই 
শ্রেণীর মধ্যে তাহার ভক্তই যোগবিতুম” এবং ইঁনি তাহাকে সমাকৃ 
প্রকারে ভজনাপূর্ববক সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। 

ইহাই গীতায় সংসার সন্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা ৷ 





১) ১২৯ ২। ১২২ 


২৪৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 
3৬.৩.২ জীবাত্মা 

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমবার জীবাত্মার উল্লেখ করিয়া তিনটা 
শ্লোকে তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন । 

(ক) সংজ্ঞা দিলেন, “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন১” 
"আমারই সনাতন অংশ, এই জীবান্না, জীবলোকে জীব। 

(খ) বাবহার সম্বন্ধে উক্তি করিলেন, ভীবাত্মা ( একটী বিশেষ 
'দেহ্াশ্রয়ে ) তাহার প্রকৃতিস্থ characteri5tic৪ অর্থাৎ মন ও 
পঞ্চেন্দরিয়কে সংসারে (অর্থাৎ জীবাত্মার সেই আশ্রয়দপ দেহে ) 
আকর্ষণ করে । কেমন করিয়া আকর্ষণ করে ? তদুত্তরে মন্তবা যেমন 
বায়ু কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ পূর্বক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন 
দেহযামী (অর্থাৎ সেই দেহের জীবাত্ম। ) শরীরলাভ বা শরীরত্যাগ 
করে, তখন পূর্বা দেহ হইতে তাহার characteristic, তাহার 
ইন্দ্রিয় সমুদয় গ্রহণ করিয়! চলিয়! যায়। এখন, 

গে) দেহ থাকিলে দেহ-ভোগ থাকিবে । জীবাত্মা সগুণ, 
নিব্বিকার নহে । এই দেহভোগ কী করিয়া ঘটে? ততুত্তরে মন্তবা, 
বজীবাস্ম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্ব!, ত্বক ও মনকে আশ্রয় করিয়া 
শব্দাদি বিষয় সমুদয় উপভোগ করে। 

ইহা সংক্ষেপে জীবাত্মার সংজ্ঞা ও তাহার স্বরূপ । এখন অনুপূরক 
প্রশ্ন 2 ( supplementary question ) ভীবাস্মা দেহের আশ্রয়াধীন। 
“তাহা হইলে সেই দেহের ধারণ, পালন ও পুষ্টি কে করেন? তত্ত্তরে 
ভীকৃষ্ণ বলিলেন,২ 

যদাদিতাগতং তেজো জগগ্ভাসয়তেহখিলম্‌। 
যচ্চন্্ৰমসি যচ্চাগ্ৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ 
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গামাবিশ্ঠ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা । 
পুষ্ণামি চৌষবীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভুত্বা রসাম্মকঃ ॥ 
অহং বৈশ্বানরে! দুস্থ! প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচামান্রং চতুব্বিধম্‌ ॥ 
পসূর্ধো যে তেজ, চন্ত্রে যে জ্যোতি, অগ্নিতে যে তেজ, যাহা! নিখিল 
সংসারকে প্রকাশ করে সেই তেজ আমারই জানিবে। আমি ওজঃ 
প্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে ধারণ করি, আমি 
রসাত্মক চন্দ্র হইয়া! সমস্ত উষবীর পুষ্টিসাধন করি । আমি অগ্নি হইয়া 
প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপান বামুযোগে চতুরধিবধ 
অন্ন পরিপাক করি ।” 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে পরমাত্মাই জীবাস্মাকে ধারণ, 
পালন ও তাহার পু্টি সাধন করেন। এখানে পুনরায় অতিরিক্ত 
(5705) প্রশ্ন £ এই জীবাস্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কী প্রকার? 
এ সম্বন্ধে গীতা বলেন,১ “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” 
আমারই (অর্থাৎ পরমাত্মারই ) সনাতন অংশ জীবলোকে জীবায| । 
উপনিষৎ বলেন,২ 
স এব মায়াপরিমোহিতাক্া, শরীরমাস্থায় করোতি সর্কম্‌ । 
স্তরিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥ 
তিনি (পরমাক্স) অবিদ্বা ও বিক্ষেপকারিণী শক্ষিদ্বারা বিমুগ্ধ 
হুইয়। নরকলেবর ধারণ করত যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিতেছেন এবং 
অন্পপানাদি ও কলত্রাদি সম্ভোগকরত জাগ্রত অবস্থা লাভ করিয়া 
সন্তুষ্ট হইতেছেন। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ এই প্রসঙ্গে যাহ! বলিয়াছেন, পূর্বেই তাহা 
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২৫০ শ্ৰীমন্তগবদ্গীতা 
আলোচন! করা হইয়াছে । কঠো ণনিষৎ এই বিষয় ( জীবার্না ও 
পরমা রা সম্বন্ধে ) মস্তব্য করিয়াছেন. Se) 
খতং পিবস্তৌ সুকতস্য লোকে, গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দে । 
ছায়াতপৌ বত্ৰহ্মবিদে| বদস্তি, পঞ্চাগ্রয়ো যে চ তরিণাচিক্তোঃ ॥ 
জীবাল্পা ও পরমাক্সা লোকে ( আশ্রয়স্থিত একই দেহে) উভয়ই 
স্বীক প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মফল ভোগ করেন। এই জীবাক্ম! ও পরমাত্রা 
(শরীরের ) পরম উৎকৃষ্ট স্থানে ( বুদ্ধিতে ) প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। + 
ছায়া ও আতপ যেরূপ বিলক্ষণ ও ভিন্নবন্ত, তদ্রপ জীবাত্না ও পরমাত্মা 
বিরুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধ ( অর্থাৎ জীবান্না সংসারী এবং পরমান্স। অসংসারী ) 
ইহা ব্রগঞ্জ, ব্ৰহ্মবিদ্‌ এবং পঞ্চাযি ও ত্রিণাচিকেত গৃহস্থ কম্মারাও 
এই মত প্রকাশ করেন। 
ইহার পর জীবাত্পা ও পরযাত্স। সম্পর্ক সহজে বুঝিবার জন্য 
উপনিষৎ সুন্দর একটা র্ূপকের বর্ণনা করিয়াছেন,২ 
আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 
বুদ্ধিত্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ 
ইন্দ্িয়াণি হয়ানাহুবিষয়াংস্ডেযু গোচরান্‌। 
আল্লেন্দিযমনোঘুক্তং ভোক্রেত্যাহুর্ক্মসীষিণঃ ॥ 
যপ্তুবিষ্ঞানবান্‌ ভবতাযুক্রেন মনসা সদা। 
তস্েন্দরিয়াণাবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ 
যন্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা । / 
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদস্থ। ইব সারথেঃ ॥ 
আত্মাকে ( অর্থাৎ যিনি সংসারী ) রথ-স্বামী এবং দেহকে রথ 
বলিয়! জানিবে । কেন লা, রথ যেমন অশ্বন্বারা আকৃষ্ট হয়, তদ্রুপ 
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এই দেহ ও অশ্বস্থানীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছে । অধা- 
বসাক্সান্থিক! বৃদ্ধকে সারথি স্বরূপ জানিবে। কেন ন!, এই দেহের 
সম্বন্ধে বুদ্ধি প্রধান! নেত্রী। আর সঙ্কল্ল-বিকল্লাত্মক মনকে প্রগ্রহ 
রেজ্ছু) স্থানীয় জানিবে। সমগ্র ব্ূপকটা হইল £ অশ্বগণ যেরূপ 
সারধির দ্বারা রজ্ছুর সাহাযো নিগৃহীত হইয়া নিজ নিজ কর্ন প্রবৃত্ত 
হয়, শ্রোত্রাদি ইন্ড্রির়গণ ও তদ্ৰূপ বৃদ্ধির দ্বার! মনের সাহাযো গৃহীত 
হুইয়াই প্ররত্ত হইয়া থাকে । 

দেহকে হবাহারা রথ কল্পনা করেন. তাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব- 
স্থানীয় বলেন, (কেন না, অশ্ব যেমন রথকে আকর্ষণ করে, তদ্রপ 
ইন্ট্রিরগণই দেহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে)। অশ্ব যেরূপ পথে 
গমনশীল হয়, তদ্রপ ইন্দ্রিয় সকল বিষয়-পথে নিয়ত বিচরণ করিয়া 
থাকে । খাতার! বিবেকী, তাহারা দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনসংযুক 
আত্মাকে ভোক্তা ( অর্থাৎ সংসারী) বলিয়া থাকেন, কেন না, কেবল 
পরমাক্সারই ভোক্তৃত্ব নাই । আল্লা যখন বুদ্ধাদি উপাধিসম্পন্ন ছন, 
তখনই তিনি ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হন $ তদ্বাতীত তাহার ভোক্তৃত্ব 
নাই। 

পরে নিপুণবৃদ্ধি ও অকুশলবুদ্ধি সারথির কার্ধোর পার্থক্য কি তাহা 
বল! হইয়াছে । বুদ্ধাখা সারথি যদি (প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিষয়) 
অবিবে নী হয় এবং রজ্ছু স্থানীয় মন যদি অযুক্র ( অর্থাৎ অপ্রগৃহীত ও 
অপমাহিত) থাকে, তবে সেই (অনিপুণবুদ্ধি) সারধ্রি ইন্রিয়ন্ধপ 
অশ্বগণ রথের সারধির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশ হইয়া থাকে। অপর 
পক্ষে, মন যাহার সমাহিত সেই নিপুণবুদ্ধি সারখির ইন্দ্রিযরূপ অশ্বগণ 
রথের সাবধির সাধু অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে । 

উপনিষদের মন্ত্রানুযায়ী বৃদ্ধি ও মনের ইতর বিশেষে জীবাত্রা ও 
পরমাত্মার পার্থক্য ও নৈকটা নিরূপিত হয়। জীবাক্স! নিপুণবৃদ্ধি ও 





২৬২. শ্রীমন্তগবদ্গীতা 
সমাহিত মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিযকে বশে রাখিয়া অক্ষর ব্রহ্মপদলাভে 
সমর্থ হয়। এই বাণীই উপনিষৎ নিয়লিখিত মন্ত্রে, প্রকাশ করিলেন, 
বিজ্ঞান-সারথি খুদ্ত মনঃ গ্রগ্রহবান্ররঃ | 
সোহধ্বনঃ পরমাপ্লোতি তদ্‌ বিষ্ণোঃ পরমপদম্‌ ॥ 
যে সুধীব্যক্তি তপস্যা ও বিবেকযুক্ত বৃদ্ধি-সারথিসম্পন্ন এবং মন 
যাহার প্রগ্রহ স্থানীয় ( অর্থাৎ প্রগৃহীত ) সেই জীব সংসার গতির 
পরপারে গমন করিতে পারেন এবং বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। 
জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক লইয়া হিন্দুশাস্ত্রে বহু বিচার হইয়াছে। 
এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রতিষ্ঠার ইহ! একটী কারণ। সাধারণের 
পক্ষে এইসব আলোচন! ও প্রতি আলোচনা বিশেষ কোন কাজের 
হইবে বলিয়! মনে হয় না; তবে উপনিষৎ ও তন্ির্ভর গীতার এ 
বিষয়ে মন্তবোর একটা মোটামুটি ধারণা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । গীতোক্ত এই বাণী হইতে সাধারণে তাহাদের জীবনযাপনে 
কিরূপে সহায়তা পাইতে পারে, তাহ| পরে আলোচন! কর! যাইবে । 


28.৩.৩ পুরুষোত্তম 
কৃষ্ণবাসুদেব বলিলেনং যে, 
যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ 
“যেহেতু আমি ক্ষর (জড়) হইতে অতীত অক্ষর ( জীবাস্ম। ) 
হইতে উৎকৃষ্ট, এই নিমিত্ত আমি, বেদে ও লোকমধো, পুরুষোত্তম 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । আর এই পুরুষোত্তম জ্ঞানে আমাকে ভজন| কর! 
পরম গুহ, গোপনীয় ও রহস্যাযুকত শাস্ত্র | 
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এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ক্ষর ও অক্ষরের উর্দ্ধে 
বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ইহার পূর্বে অস্টম অধ্যায়ে অক্ষরের সংজ্ঞা 
দেন-"অক্ষরং পরমং ব্রক্ষ” ও পরে বলেনং যে “চরাচরের কারণভূত 
অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ইন্দিয়াতীত যে একটী সনাতন ভাব আছে, 
তাহা সকল ভূত বিনষ্ট হইলেও নাশ প্রাপ্ত হয় ন| ৷” এই যে অব্যক্ত- 
ভাবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়াতীত একটা সনাতন ভাব আছে--তাহা 
কি, তাহ! স্পষ্ট করিয়া ওখানে ব্যাখ্যা! করেন নাই কিংবা! শ্রীকৃষ্ণ 
নিজে যে সেই “সনাতন ভাব” তাহার ও কোন উল্লেখ করেন 
নাই। তবে অবাক্রভাব সম্বন্ধে মন্তবা করিয়া বলেন, "এই যে 
অবান্ত ভাবের কথা বলিলাম, উহাই অক্ষর, উহাকে পরমাগতি 
বলে ।” 

গীতায় “পরমাগতির” উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহার কোন সংজ্ঞা নাই ॥ 
উপনিষৎ ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন,* 

যদ! পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্‌ ॥ 

যৎকালে শ্রোত্রাদি ইন্দিয়গ্রাম মনের সহিত স্ব স্ব বিষয হইতে 
প্রতিনিরৃত্ত হইয়! আত্মাতে প্রত্যান্থত হয় এবং অধ্যবসায়াস্মিক| বুদ্ধি 
নিজকার্ধো চেষ্টাশৃন্ত হয়, সেই অবস্থার নাম পরমাগতি। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ক্ষর ও অক্ষরের উর্ধে যে একটী 
সনাতনভাব আছে, অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহার উল্লেখ করিয়া 
এই অধ্যায়োক্ত “পুরুষোতম" ধারণার একটী ইঙ্গিত সেখানে 
দিয়াছিলেন। আর এখন সে ধারণার পরিষ্কার করিয়| ব্যাখ্যা 
করিলেন । 
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এ বিষয়ে কঠোপনিষদের নির্দশ১ অতাস্ত স্পষ্ট_ 
ইত্তিয়েভাঃ পরং মনো! মনসঃ সত্বমুত্মম্‌ । 
সন্তাদধি মহানাক্জ! মহতোহবাত্তমুত্তমম্‌ ॥ 
অবাক্তাত্ত্‌ পরঃ পুরুষে! ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ। 
যং জ্ঞাত্বা মুচাতে জন্তরস্বৃতত্ব্চ গচ্ছতি ॥ 
ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বৃদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহান্‌ আত্মা (অর্থাৎ 
অবাক্ত হইতে প্রথমজাত হিরণাগর্ভপন্বদ্ধী তত্বই ) প্রধান । এই মহত্ত্ক 
হইতে অবাক্ত (অর্থাৎ নিখিল কাৰ্য৷-কারণ-শক্তিসমূহ-যরূপ প্রধান ) 
শ্রেষ্ঠ এবং অবাক্ত হইতে পরমান্থ! শ্রেষ্ঠবন্ত । অবাক্ত হইতে অতীত 
পরমপুরুষ ব্যাপক ও অলিঙ্গ ( অর্থাৎ সংসারের সর্ববধর্ম্মবিরহিত ), 
তাহাকে জানিতে পারিলে জীব অযৃতত্ত লাভ করে। 
কৃষ্ণবাসুদেব এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া নিজেকে সেই অব্যক্ত 
হইতে অতীত পরমপুরুষ বলিয়| আখ্যাত করিলেন এবং দৃঢ়গাবে 
নির্দেশ দিলেনৎ যে “এইর্ূপে যিনি মোহৰিমুক্তচিত্তে আমাকে 
পুরুষোত্তমর্ূপে অবগত হন, তিনি সর্ববতোভাবে আমারই সেবা করিয়| 
খাকেন ও তারপর সর্ধগুতা লাভ করেন।” আর এই জ্ঞানই গুহতম 
শান্ত ।* 
ইহাই মোটামুটিভাবে পুরুষোত্তম যোগ বর্ণন | 


3.৪ পুরুষোত্তমযোগ ও জনসাধারণ 

এখন দেখা যাউক, সাধারণ লোক এই অধ্যা্পোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাণী 
নিজেদের জীবনে কীভাবে কাজে লাগাইতে পারে। সাধারণতঃ 
একজন সাংসারিক জীব মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী পরিবেষ্টিত এক 
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সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সংসারে এবং ওই প্রকার সংসারপুষ্ট 
সমাজের পরিবেশে বন্ধিত হইতে থাকে। ধনী হউক, নির্ধন হউক, 
কিংবা! মধ্যবিত্ত হউক, এই প্রকার সংসার ও সমাজ, আমাদের এই 
আলোচনায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে তাহা ভগবানে বিশ্বাসী অর্থাৎ 
ইহার! বিশ্বাস করে যে ইহার! যে শক্তির প্রকাশ নিজেদের সন্মুখে 
সমাজে ও সংসারে দেখিতেছে তদুর্দ্ধে এক অদৃশ্যাশক্তি নিরস্তর কার্ধ্য 
করিয়! যাইতেছেন। ইহার! তাহাকে আশ্চর্য্য হইয়া চিন্ত। করে ; কেহ 
কেহ ভয় করে; কেহ বা ভালবাসে এবং প্রায়সঃ যখন স্ব স্ব শক্তি 
সামর্থো নিজেদের কোন দুরদৃষ্টের প্রতিকার করিতে পারে না, তখন 
সেই অদৃশ্য শক্তির দিকে চাহিয়া থাকে এবং তাহার নিকট প্রতিকারের 
জন্য, মঙ্গলের জন্য প্রার্থন| করে। 

এই অধ্যায়ে সংসারকে অনাদি ও অনপ্ত বলিয়া আখ্যাত কর! 
হইয়াছে এবং ইহার মূলীভূত কারণ শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং এবং জীবকে 
ডাহারই সনাতন অংশভাবে দেখান হইয়াছে। কোনরূপ গুঢ় দার্শনিক 
যুক্তির মধে) ন! যাইয়! সাধারণ ব্যক্তি এই পরিদৃশ্যমান সংসারকে 
ভ্রীভগবানের সৃষ্টি এবং সাংসারিক জীব সকল তাহারই অংশবিশেষ 
এই ধারণ! অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইলে পৃথিবীতে সুখ ও শাস্তির 
আশা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে 

ইহার কারণ, যেহেতু সংসার অনাদি ও অনন্ত, ইহাকে সংহার কর! 
জীবের পক্ষে সম্ভব নহে । লা এাটম বোমে+ না অন্য কোন শাস্ত্রের 
সাহায্যে । বহু বিপ্লব পৃথিবীর বুকে আসিয়াছে, তাহ! সংসারকে 
আংশিক ধ্বংশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার সমগ্র প্রলয় করিতে সমর্থ 
হয় নাই। কোন বৈপ্লবিক নীতি অতীতে ইহার গতিরোধ করিতে 
পারে নাই এবং ভবিস্ততেও পারিবে ন| । তবে ইহার নিশ্চিত 
কোন স্থিতি ন| থাকায় আপাত দৃষ্টিতে কূপের কিছু পার্থক্য হইতে 
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পারে। অতএব এই সংসারকে যাহাতে সুখ ও শান্তির আশ্রয় 
করিতে পার! যায়, তজ্জন্য চেন্ট! করা সুঘুক্তিকর। ইহা! স্বীকার যে 
এই সংসারে দুঃখ, কষ্ট,,ভোগ এমন কি বর্ধরতা| ও নৃশংসতার কিছু- 
মাত্র বিরলত| নাই, তথাপি দেখা যায়, জগতের পনের! আনা| লোকে 
এই সংসারকে আকৃড়াইয়া থাকে । কারণ মনে মনে তাহাদের 
এই সংসারের অনন্ততায় বিশ্বাস ! মৃত অতিনিশ্চিত জানিয়! সাধারণ 
মানুষ তাহাকে অতিক্রম করে নিজের সৃষ্ট পুত্র কন্যার মাধ্যমে । সংসার 
অনাদি ও অনন্ত, এ বিশ্বাস আছে বলিয়া অনপ্তকাল ধরিয়া সাধারণ 
জীব নিজেদের মধ্যো শক্তিধরদিগের সাহায্যে সামাজিক বিধি নিষেধ 
প্রণয়ণ করাইয়। তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে থাকে । ইহার কারণ 
অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে জীব সকলের একান্ত ইচ্ছা! যথাসম্ভব সুখ 
ও শান্তিতে বসবাস কর1। এতদ্বাতীত যুক্তির দিক দিয়া কিছু 
করিবারও নাই, কারণ সংসার অনাদি ও অনস্ত। এইরূপ দৃষ্টি 
ভঙ্গিমায় সংসার সম্বন্ধে এই জ্ঞান সত্যই সাধারণের পক্ষে লাভজনক 
এবং এই ধারণাকে প্রচার ও পরিপুষ্ট কর! সুবিধাজনক ও বাস্তব । 
জনসাধারণের নিকট সংসার অনিত্য, স্তর পর আর কিছুই অবশিষ্ট 
খাকে না_এইরূপ প্রচার অতান্ত ভ্রান্ত ধারণাসভভূত ; কারণ পিতার 
তার পর পুত্র দেখে যে তাহাদের সংসারের অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং 
বহস্থলে সেই সংসারের বিস্তার ও উন্নতি ঘটিয়াছে। সামগ্রিক বিনাশ 
কোটিতে গুটী হয় কিন! সন্দেহ ! ফি 

দ্বিতীয়ত জীব শ্রীভগবানের সনাতন অংশ-_এই ধারণ! সর্বা- 
জীবকে, বিশেষ করিয়| মনুষ্য শরীরকে এক বিশেষ মূল্য দিয়াছে। 
এখনো পৃথিবীতে মনুগ্যসমাজের বহু সম্প্রদায় আছে, যাহার! সর্ক- 
প্রকার জীবহিংসার বিরুদ্ধে। ইহার মূল কারণ এই যে আন্তিক্য 
বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই জীবকে সত্যই ভ্রীভগবানের অংশ বলিয়া 


ও 
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বিশ্বাস করে। জীবাত্না ও পরমাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে ইহাদের কোন 
উৎসাহ নাই এবং এই সম্পর্কের সঠিক স্বরূপ কি তাহা অন্বেষণ কর! 
নিছক সময় ও কর্মশক্রির অপচয় মনে করে। কিন্তু বাস্তবের দিক 
দিয়। সমাজে ও সংসারে এই ধারণ| এক বিরাট ভ্রাতৃভাব গঠনের 
সহায়ক হয়। মনুষ্য সমাজে League of Nations, United 
Nations, মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার সংসদ্‌, এমন কি Society 
for Prevention of Cruelty to Animals প্রভৃতি সমিতি সমূহের 
মূল উৎস “মমৈবাংশেো জীবলোকে জীবভূতঃ সমাতনঃ।" আর এই 
ধারণ! সমগ্র জীবজগতে পরস্পরকে সাহাধা করিয়| বাচিয়! থাকিবার 
এক বিশেষ সক্রিম্ন প্রেরণা । বর্তমান জগতে সহ-অবস্থান নীতি 
(Principle of Co-existence) এই সনাতন ধারণার এক আধুনিক 
সংস্করণ। 

তৃতীয় ; পুরুষোত্তম সম্বন্ধে ধারণার সাধারণের নিকট যে ভাবে 
আবেদন আছে, তাহা সত্যই অদ্ভূত ও রোমাঞ্চকর । ক্ষর, অক্ষর 
এবং তাহাদের অতীত পরমাত্ম! যে শ্রেষ্ঠ বস্তু, তিনি যে অব্যক্ত হইতেও 
অতীত পরমপুরুষ এবং ব্যাপক ও অলিঙ্গ, (অর্থাৎ সংসারে সর্কধর্শ্ব- 
বিরহিত) ইহাতে জনসাধারণের কোনই আগ্রহ নাই। নিজেদের 
স্বকীয় শক্তির উর্ধে যে এক অদৃশ্যশক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছেন» 
ইহাতে তাহাদের দৃঢ় প্রতায় এবং ইহাতেই তাহার! সন্তুষ্ট ; ইহার 
স্বরূপ সম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ মাথাব্যথা আছে বলিয়| মনে হয় না। 
তবে বিদ্বান ও ব্ৰহ্মবিদের কথা যতন্ত্র । 

এই প্রসঙ্গে লেখক তাহার এক অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত করিতেছেন ॥ 
লেখককে তাহার কর্ম্মোপলক্ষ্ে সামাজিক, ধর্মীয়, আধিক প্রভৃতি 
বহুমুখী সমীক্ষার জন্ম দীর্ঘকাল সার! ভারত দুরিয়| বেড়াইতে হয়। 
কি পার্বত্য অঞ্চলে, কি দাক্ষিণাত্যে, কি মরু অঞ্চলে কিংবা! নদীমাত্ৃক 

খন 
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২৫৮ জীমন্তগবদ্‌: 


প্রদেশে ভারতবর্ষে সর্বত্রই জনসাধারণ নান! দেবদেবীর পৃজা অর্চনা 
করিলেও সর্বশেষ ঘোষণা করে "যে! করে পরমা ৷” দেবদেবীর 
উর্ধে যে পরমান্সা এবং ইহারা যে সেই পরমাত্মার বিভিন্ন বিকাশ, আর 
পরমাত্মা যে উপনিষদের “বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্‌ ঈশম্‌” “সর্বব্যাপী 
সঃ সর্ববগতঃ” এবং “সর্ববভূতাধিবাস:”, তাহা উপনিষৎ কিংবা অন্য কোন 
ধৰ্ম্মগ্ন্থ পাঠ না করিয়া ভারতের অদ্বৈতবাদের এই মহান্‌ এঁতিহ 
ভারতীয় আলো! বাতাসের মত সহজ হইয়া তাহাদের স্বভাবজাত হুইয়া 
গিয়াছে। ইহার উপলব্ধির জন্য তাহাদের বিশেষ কোন প্রয়াস 
করিতে হয় না। ইহ! তাহাদের জন্মল্ধ। 
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যোড়শ অধ্যায় 
দৈবাস্থর-সম্পদ-বিভাগ যোগ 


১৬.১ ভূমিকা! 


এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দৈব সম্পদ ও আসুরী সম্পদের একটী করিয়! 
তালিকা দেন এবং প্রাণীগণের এই দুই ভাবের ব্যাখা! করেন। এই 
ছুই ভাব মানুষের কার্যাকরণের চরিত্র ও প্রকৃতি ( character and 
nature ) নির্ধারণ করে। আসুরী ভাবের মধ্যে বিশেষ করিয়া 
কাম, ক্রোধ ও লোভ- এই তিনটা আত্মনশক। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ 
অঞ্জুনকে আত্মকল্যাণার্থ এই তিনটা ভাবকে পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ 
দিয়াছেন। 

“পরিত্যাগ কর” বলিলেই ত আর পরিত্যাগ করা সহজ ও সম্ভব 
হয় না। কি পদ্ধতি অনুসরণ করিলে এই কামাদি দৃর্ধব শত্রুসকলকে 
বধ করা যায় তাহার ও নির্দেশ দিয়াছেন ।৯ 

এই অধ্যায়ের ইহাই সারাংশ। বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে 
একটা সংশয়ের নিরসনের প্রয়োজন ৷ যুদ্ধ আসন্ন, অর্জুনকে আর 
কোন প্রসঙ্গ উ্থাপন করিবার সুযোগ না দিয়া সম্ভাবা সকল প্রকার 
দার্শনিক: সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টায় কৃষ্ণবাদুদেব যত্বান 
ছিলেন। এই অবস্থায় দৈবভাব ও আসুরভাৰ আলোচনার সার্থকতা 
কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভ্রীভগবান্‌ ইহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করত 
তাহার নির্দেশে অঞ্জুন যাহাতে সংশয়জনিত আর কোন অতিরিক্ত 
প্রশ্ন না করিয়া যুদ্ধার্থে কতনিশ্চয় হন, এ কারণ শ্রদ্ধা সম্বন্ধে এবং 
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২৬০ শরীমন্তগবদ্সীতা 


শ্রীভগবানে সর্কবিষয়ে আত্মসমর্পণের আলোচনা সার্থক হইতে পারে, 
কিন্তু দৈবাসুর ভাবের ব্যাখ্যার স্থান কোথায়? 

পাগুবেরা তাহাদের ন্যাযা অংশ ত দূরের কথা, সামান্য 
পাচখানি গ্রাম পাইতে বঞ্চিত হইয়াও অর্জুন যুদ্ধ করিতে রাজী 
হইতেছিলেন না, কারণ এই যুদ্ধে জন, বন্ধু ও গুরুজন হুতা| অনিবার্ধা 
হইবে । ফলে বর্ণসঙ্করজনিত নানাবিধ সামাজিক মালিন্য রোধ করা 
সম্ভব হইবে না। এ অবস্থায় অর্চ্ছুন যুদ্ধের চিত্য সম্বন্ধে জীকৃষ্ণের 
উপদেশ চাহিয়! সেই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের আলোচন! করিয়! 
নিজের মতিস্থির করিতে প্রয়াস পান। ক্ষত্রিয় রাজকুমার হিসাবে 
স্বকীয় কর্তবাকরণে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্দসংহিতার সহিত সংঘর্ষ ঘটিবার 
সম্ভাবন! দেখিয়! অর্জুন তাহার বিচার মতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কোন- 
মতেই উৎসাহ পাইতেছেন না বলিয়া ভাহার সখ! ও সারথিকে পুনঃ 
পুনঃ নানারপ প্রশ্ন করিতেছেন । যাহাতে এইসব আলোচন! হইতে 
যুদ্ধ করিবার যথেষ্ট মানসিক বল পাইতে পারেন। কৃষ্ণবাসুদের ও. 
তাহার সখার এই দৃষ্টিভঙ্গিমার চিত্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন, যে যুদ্ধ করাই তাহার ধর্ম ও সংধর্ম্ম । 
এ কারণ গীতায় নানা বিষয়ের আলোচন! এবং সেই সব বিবিধ 
আলোচনার মধ্যে একটা আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়; কিন্তু মূল সূত্রটী 
মলে রাখিয়! বিচার করিলে দেখ! যাইবে যে ইহা একটা সুসমন্বয়ী সমগ্র 
বস্তু, ও. synthetic whole. 

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার পারিবারিক 
সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য শীকৃষ্ণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সফলকাম 
হয়েন নাই । যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ে একটা শুভ সামঞ্জস্য করিতে 
সচেষ্ট হইয়| দুর্ঘ্যোধনাদির সহিত পাগুবদিগের পক্ষে দূতের কাজ 
করিয়াছিলেন, এ বিষয় দুর্ধ্যোধনাদির মনের খবর তাহারই 
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(শ্রীকৃষ্ণের) জান! সম্ভব এবং ছূর্য্যোধনের সদন্ত হুঙ্কার “বিনা যুদ্ধে 
সৃচাগ্র পরিমাণ ভূমি দিব ন!”__এইরূপ একটা বিকট মানসিক অবস্থার 
সম্বন্ধে তিনিই ভাল বলিতে পারিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া! পাছে অর্জুন 
এই প্রসঙ্গ উ্থাপন করেন, তন্সিরোধে কৃষ্ণবাসুদেব মানুষের কার্ধা- 
করণের হেতু তাহার মানসিক ভাবের উল্লেখ ও বিচার কর! প্রয়োজন 
মনে করিয়। দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণবাসুদেবের 
আরে! ভয় পাছে অর্জুন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি দৌত্যকালে 
কৌরবদিগকে, বিশেষ করিয়া, দৃর্ধ্যোধনকে, স্বধর্শ্ম, সৎধর্, কন প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তোমার এখনকার এই সকল গীতোক্ত বাণী বল নাই এবং যুদ্ধের 
ভয়াবহ পরিণাম, বন্ধু, স্বজন ও গুরুহনন এবং তন্নিবন্ধন বর্ণসঙ্কর ও 
সামাজিক মালিন্যের বিষয় উত্থাপন কর নাই?” এই প্রকার প্রশ্ন 
যাহাতে অর্জুন উত্থাপন ন! করেন, সে কারণ শুদ্ধ শ্রদ্ধা ও আত্ম- 
সমর্পণের নির্দেশের পূর্বেই প্রাধীগণের কর্ধপ্ররত্তির হেতু যে তাহাদের 
টব এবং আসুর এই ছুই ভাব, তৎসন্বন্ধে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত 
আলোচন! করিয়া! দৃঢ়তার সহিত নির্দেশ দিলেন+১ 

যঃ শান্ত্রবিধিমুৎসুজা বর্ভতে কামকারতঃ। 

নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 

তশ্মাচ্ছান্তরং প্রমাণং তে কাৰ্খযাকার্যযবযবস্থিতৌ। 

জ্ঞাত্ব। শাস্তবিধানোক্রং কর্ম কর্তু মহার্‌সি ॥ 

“যে ব্যক্তি শাস্তবিধি ত্যাগ করিয়া! হফেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া! কার্খ্য 
করে, সে বাক্তি তত্বজ্ঞান, শাস্তিদুখ ও পরমাগতি লাভ করিতে পারে 
ন|। অতএব কর্ম, অকর্্ম বাবস্থা বিষয়ে শাস্তই তোমার প্রমাণ ; এই 
শান্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম অবগত হইয়া তুমি কৰ্্মের অনুষ্ঠান কর ।” 
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অতএব দৈবাসুর ভাবের ব্যাখ্যার পূর্ণ সার্থকতা রহিয়াছে। এখন * 
এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা যাউক । 


১৬.২.১ দৈবসম্পদের তালিকা? 

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞাননিষ্ঠা, দান, দম ( ইন্দ্িয়সংযম ) যজ্ঞ, স্বাধায় 
(বেদাদিপাঠ ), তপ, সরলতা, ক্রোধহীনতা, তাগশক্তি, শাস্তি, ৯ 
পরনিন্দাবর্জন, অলোভ, জীবে দয়া, অমূঢ়তা, মত্ত, লজ্জা, অচপলতা, 
তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, বাহ্য ও আভাত্তরিক শুচিতা, অবৈরভাব ও অভিমান- 
শূন্যতা । 


১৯.২.২ আস্সুরী সম্পদের তালিক! 

দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পৌরুষ (অর্থাৎ পৌরুষের প্রতিষ্ঠায় 
যে নিুবতা ) ও অজ্ঞানত! । “এই আসুর স্বভাবসম্পন্ন লোকগণ ধারে 
প্রবৃত্তি ও অধর্্ হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে ; এ জন্য তাহাদের 
শৌচ নাই, আচার নাই এবং সতাও নাই । তাহারা বলে জগৎ 
অসতা, ধৰ্ম্মাধৰ্স্ববাবস্থাশৃন্য, ঈশ্বরশূন্য এবং স্ত্রীপুরুষসম্ভূত কামমুলক । 
এই সকল অল্প বুদ্ধি লোক এইভাবে ভাবিত হইয়! মলিনচিত্ত, ভীষণ- 
কর্ম। ও অহিতকারী হইয়া জগৎ বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করে । এই 
সমস্ত বক্তিগণ দৃষ্প:রণীয় কামকে অবলম্বন করিয়া দস্ত-মান-মদযুক্ত 
হয় এবং মোহবশতঃ অসৎপথ অবলম্বন করিয়া কুৎসিতকর্ম্ম। হইয়া 
পড়ে। কামভোগপরায়ণ বাক্তিগণ এইরূপ কামভোগ ব্যতীত আর 
কিছুই নাই স্থির জানিয়! শত শত আশাপাশে বন্ধ ও কামক্রোধের 
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বশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্যায় উপায়দ্বারাঁ অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা 
করে। এইজন্য তাহার! "আজ আমার এই লাভ হইল, এই অভিলধিত 
বস্তু পরে পাইব, আমার ইহা আছে, পুনরায় এই ধন পাইব, এ শক্ত 
আমার দ্বার! হত হইল, অন্য শত্রুকে বিনাশ করিব, আমি এশ্বর্যাশালী, 
ভোগাধিকারী, সিদ্ধ, বলবান, সুখী, ধনবান্‌, উচচবংশজাত, আমার 
সমান আর কে আছে” এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত ও চিত্তবিভ্রাস্ত । 
এই সকল বাক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বনপূর্ববক 
স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত ঈশ্বরকে অবজ্ঞ। করে ।১ 

শ্রীকৃষ্ণ উপরে যে আদুরী সম্পদের তালিক! দিলেন, অতি আধুনিক 
কালেও সমাজে তাহার বাস্তব উদাহরণ পাওয়| যায়। এইরূপ 
তালিক|। যে কবিকল্পনা বা অতিশয়োক্তি নহে, সংসারে ও সমাজে 
মানুষের আসুরিক সম্পদ যে এইরূপ অতিশয় দবণা ঘটনা সৃষ্টি করে, 
তাহ! অতি সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের খান 
সৈন্যাধাক্ষেরা ও তচ্চালিত খান সেনারা প্রমাণ করে। তাহার! 
মোহবশতঃ অসৎপথ অবলম্বন করিয়া কুৎসিৎকর্্। ও অহিতকারী হইয়া 
সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষয় ও বিনাশের কারণ হইয়াছিল । 

ইহার পর শ্রীরু্ নির্দেশ দিলেন যে এই আসুর ভাবের মধ্যে 
বিশেষ করিয়া কাম, ক্রোধ ও লোভ আল্ননাশক।২ অতএব জীবের 
কল্যাণার্থে এই তিনটী ভাব সর্ববতোভাবে পরিতাজ্য । 

এইরূপ ব্যাখ্যাকালে মন্তব্য করিলেন যে অর্জুন দৈবসম্পদের 
অধিকারী' হুইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।* অর্থাৎ তাহার ও তাহার 
ভরাতৃবর্গের ধর্মে প্রবৃত্ত ও অধর্্দ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহার 
পরোক্ষে ( যাহ| উক্ত করিলেন না) বলিলেন যে দস্ত-মান-মদযুক্ত 
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আনুরভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ( অর্থাৎ দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ ) মোহবশতঃ 
অসৎ পথ অবলম্বন করিয়! উগ্রকর্্মা ও অহিতকারী হইয়। জগৎ ক্ষয় ও 
বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করে ।৯ এই সকল ব্যক্তিগণ শান্ত্রবিধি ত্যাগ 
করিয়! কাম-ক্রোধ-লোভে প্রৰৃত্ত হইয়! স্বেচ্ছায় কার্যা করে, ফলে 
তত্বজ্ঞান, শাস্তি, সুখ এবং পরমাগতি লাভ করিতে পারে না 1২ 


১৬৩ সাধারণ জীব ও এই যোগ 

এখন দেখ! যাউক, এই অধ্যায়ের গীতোক্তবাণী সাধারণ জীবের 
পক্ষে তাহাদের জীবনযাপনে কতদূর সহায়তা করিতে পারে । পূর্ব 
অধ্যায়ে সংসার ও জীব সম্বস্বে আলোচন! করিয়! দেখ! গিয়াছিল ষে 
সংসার অনাদি ও অনন্ত এবং জীবমাত্রেই প্রীভগবানের অংশ এবং এই 
ধারণ। সতাই শুভপ্রদ । সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির জীব বসবাস করে ; 
কিন্তু তাহাদের কার্ধাকরণের মনোভাবের বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যাইবে যে তাহ! হয় দৈব, না হয় আসুরিক, নয়ত মিশ্রভাবের। 

একটি বিষয় অস্বীকার কর! যায় না যে দৈবসম্পদের তালিকাতুক্ 
গুণাবলি সত্যই প্রশংসার্ এবং সাধারণের অনুকরণের যোগ্য । আদর্শ 
হিসাবে সংসারীর পক্ষে অতুলনীয়, তবে বান্তব জীবনে আয়ত্ত কর! 
নিশ্চয়ই সুকঠিন | কিন্তু একথা মানিতেই হইবে যে এই তালিকা-ভুক্ত 
যে কোন একটা গুণের অভ্যাস করিলে লাভ বই অলাভ হয় না। 
উদাহরণ স্বরূপ, পরনিন্দা সাধারণ জীবের অত্যন্ত মুখরোচক ; ইহাতে 
কি সমাজে, কি সংসারে, বিশেষ কেন, একেবারেই কিছু মাত্র লাভ হয় 
কি না! যথেষ্ট সন্দেহ আছে; তথাপি মানুষ এই পরম মুখরোচক প্রবৃত্তি 
হইতে নিজেকে বাচাইতে বিশেষ একটা চেষ্টা করে না। ফলে, 
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সংসারে ও সমাজে পরনিন্দা করেন না, এরূপ মহান্থীভব লোক সতাই 
বিরল। সেইরূপ মৃতৃত! (সত বাহার ) অচপলতা, অবৈরভাব, সরলতা 
ইত্যাদি। এই গুণাবলি আয়ত্ত করিতে কোন খরচ নাই, প্রয়োজন 
অভ্যাস ও মানসিক দৃঢ়তা । কিন্তু একবার আয়ত্ত করিলে বাস্তবতার 
দিক দিয়া সংসারে প্রচুর লাভবান হওয়া যায় এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা 
করা সহজ হুয়। অপর পক্ষে, দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ সাধারণ 
মানুষের সহজাত বলিয়1 মনে হয় এবং সে কারণ তাহারা এই সকল 
প্রবৃত্তি দমন করিতে প্রয়াস পায় ন! বা প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু 
বিচার করিয়া দেখে না যে এই আসুরী ভাবের জন্য সমাজ ত দূরের 
কথা, স্বীয় সংসারে আপনার পুত্র, কন্যা, নিকট আত্মীয়, এমন কি, 
অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় সহধন্মিনী পর্ধাত্ত বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করিয়া 
বিপুল অশাস্তির কারণ হইয়া দাড়ান । 

এতদ্বাতীত বর্তমানকালে, বিশেষ করিয়! স্বাধীনোত্তর ভারতে এক 
শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর! প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন যে জগৎ 
অসতা/ ধৰ্ম্মাধৰ্্বব্যবস্থাশৃন্য, ইঈশ্বরশূন্য এবং স্ত্রী-পুরুষ-সম্ভূুত কাম- 
মূলক । এই সমস্ত ব্যক্তিগণ ছুষ্পরণীয় কামকে আশ্রয় করিয়! দম্ভ- 
মান-মদযুক্ত হইয়া! কামভোগার্থ অন্যায় উপায় ছার! অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা 
করে এবং নিজেদের একটা বিশেষ চক্র সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগকে 
অরশ্র্যাশালী, ভোগাধিকাগী, বলবান, ধনবান করিবার নিরন্তর প্রয়াস 
পায়। ফলে, ইহারা অসৎপথ অবলম্বন করিয়া কুৎসিৎকর্ম্মা হইয়া 
পড়ে এবং সমাজে সাধুজীবন যাপনের অন্তরায় হয়। এই সকল জীবের 
মনপ্তাত্বিক অনুশীলনে দেখা যাইবে যে ইহাদের মানসিক আচরণ যথা 
«আজ আমার এই লাভ হইল, এই অতিলধিত বন্ত পরে পাইব, আমার 
ইহা আছে, পুনরায় এই ধন পাইব ; এ শক্ত আমার দারা হত হইল, 
অন্য শত্রুকে বিনাশ করিব, নৈতিক মূল্য (moral values) আবার কি» 
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যেন তেন প্রকারেণ এরশ্বর্ধাশালী ও বলবান হইয়া সমাজে প্রভুত্ব করিব 
এবং স্বীয় প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিব ; আমরাই ধনবান, উচ্চ বংশজাত, 
আমাদের সমান আর কে আছে”, আর এই অধ্যায়ে গীতোক্ত আদুর- 
ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের ব্যবহার প্রায় একই প্যায়ভূক্ত। 

এইক্ূপ ধারণা ॥aU০-₹০*i০ ; ইহার মধো ধ্বংশের বীজ নিহিত 
আছে; এবং আজ হউক, কাল হউক, কিংব! বর্শশতাস্তে আত্মনাশক 
হইবেই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

তাহ। হইলে দেখ! যাইতেছে সাধারণ জীব এই বিষয়ে কৃষণ- 
বাদসুদেবের সাবধানী বাণী হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারে এবং 
তাহার নির্দ্দেশমত? কর্খানুষ্ঠান করিলে শাস্তি, সুখ লাভ করিতে পার! 
যাইবে । 


১৬.৪ প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃবয ও মানুষের করণীয় 

এ ছাড়! সংসারে প্রায়ই দেখ! যায় যে সাধারণ জীব তাহাদের 
দৈনন্দিন জীবনে বিবদমান (০০7776001৬০) ছুই কর্তব্যের সপ্মুখথীন 
হইলে তৎকালীন অবস্থায় তাহাদের পক্ষে শুভ কর্তব্য কী অনেক সময় 
তাহা! নির্ধারণ করিতে সক্ষম হয় না এবং এক সংশয়জালে জড়িয়ে 
পড়ে। ফলে, অনেক সময়ে কর্তব্য করিতে গিয়! অকর্তবা করিয়! বসে 
এবং সাংসারিক জটিলতা! সৃষ্টি করিয়া! অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। 
বর্তমান শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ জীবনে এরূপ দ্বিধা ও সংশয়ের পরিধি 
দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে ; আর কর্দদ ও অকর্ম্ম নিরূপণ কর! গ্রতাহই 
কঠিন হইয়| উঠিতেছে। 

এ বিষয়ে প্রন পূর্বেরৎ মন্তব্য করিয়াছেন যে কর্ণ্মের গতি অভি 
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দ্ুরবগাহ ; অতএব বিহিত কর্ম, অবিহিত কর্ম ও কর্ণ্মত্যাগ এই 
তিনের তত্ত্ব অবগত হুইতে হয়। এ ব্যাপারে বিবেকীগণ ও মোহিত 
হুন। বর্তমান সমাজ জীবনে বিশেষ করিয়! শিল্প কেন্দ্রে যাহাতে 
কর্মীরা কর্মের গুণ ও ধর্মে মোহিত না হয় এবং কোনরূপ নৈরাজোর 
সৃষ্টি না ঘটে তন্লিমিত্ত সাধারণ কম্মাদিগের পরিচালনায়” (for their 
৪uidance), তাহাদের বিহিত কর্ম করিবার উদাহরণ স্বব্ধপ, বর্তমানে 
কারখানায় 1০৮ 54:এর ন্যায় নির্দেশনামা! প্রবর্তন কর! হইয়াছে। 
প্রতোক সাধারণ কর্ম্মী যাহাতে নিয়মিত তাহাদের কার্ধ্য করিতে 
পারে, তাহাতে কোন ক্রুটা বিচাতি ন| ঘটে, সে কারণ তাহাদের 
প্রত্যেকের জন্য কর্ম্ম করিবার বিশেষ নির্দেশনাম! প্রস্তুত করিয়া 
প্রতোক কর্ম্মীকে তাহা দেওয়ার প্রথ। প্রচলন কর! এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
সহায়ক হইতে পারে । আমাদের দেশের প্রচলিত নিতাকর্মাপদ্ধতি 
এই ধরণের নির্দেশনাম| | ইহার সাহাযো এই সকল সাধারণ জীবের! 
ওই ছককাট| নির্দেশনাম| অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম করিয়া 
যাইতে পারে। ফলে, তাহাদের কোনটা করণীয় আর কোনটা করণীয় 
নহে, তাহা লইয়| তাহাদের কোন মাথা বাথা হয় না এবং সংসারে 
ও বিশেষ করিয়! বর্তমান জটিল শিল্পকেন্দ্রে সমস্ত বিষয় বন্তুটী (579- 
Product) স্বচ্ছন্দে পরিচালিত ও প্রস্তুত হই! যায়। 

সমাজ ও সংসারে যাহাতে সাধারণ জীব এইরূপভাবে নিজেদের 
কর্ম্ম কি__যাহাতে তাহাদের প্রবৃত্ত হওয়! কর্তবা এবং অকণ্ম কি যাহা 
হইতে তাহাদের নিরুত্ধ হইয়া উচিত তাহ জানিতে পারে এবং নির্দিষ্ট 
একটী বিধি অনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হইতে পারে, 
তাহার ব্যবস্থা-নি্ণয় সুষ্ঠু সমাজ জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। 

এই অধ্যায়ের শেষের ছুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে একটা 


২৬৮ ্রীমন্তগবদ্গীতা 
বাস্তবান্থগ নির্দেশ১ দিয়াছেন : “যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করিয়া 
ফেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া কার্ধ করে, সে ব্যক্তি তত্বজ্ঞান, শান্তি, সুখ ও 
পরমাগতি লাভ করিতে পারে না। অতএব কর্ম্ম অকর্ম ব্যবস্থা 
বিষয়ে শান্ত্রই তোমার প্রমাণ ; এই শাস্ত্রোক্ত কর্ম অবগত হইয়া তুমি 
কর্শ্মের অনুষ্ঠান কর ।” 

শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে শান্র্থ নির্ণয় করা কঠিন এবং অর্থাদি নিরূপণ 
করিতে পারিলেও তাহার যথাযথ প্রয়োগ সুদৃদ্ধর । এ কারণ নির্দেশ 
“দিলেন, 

*তত্বদর্শী জ্ঞানীর! জীবের কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। 
সাধারণজীব তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া, বিবিধ প্রশ্ন করিয়া, সেবা 
করিয়! সেই জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিবে ।” 








সপ্তদশ অধ্যায় 
অদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ 


১৭.১ ভূমিকা 


ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণবাদুদেব নির্দেশ দেন যে “কর্ণ অক 
ব্যবস্থা বিষয়ে শান্ত্রই তোমার প্রমাণ । এই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবগত হুইয়া 
তুমি কর্খের অনুষ্ঠান কর। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছা- 
প্রবৃত্ত হইয়। কাৰ্য্য করে, সে “ব্যক্তি তত্বজ্ঞান, শান্তি, সুখ ও পরমাগতি, 
লাভ করিতে পারে না।” 

এই নির্দেশ পাওয়! মাত্র অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন? “হে 
কৃষ্ণ, হবাহারা শান্্রবিবি উল্ল্ঘন করিয়া কেবল শ্রন্ধাযুক্ত হইয়! যাগ যজ্ঞ 
করেন, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ ? সাত্বিকী, রাজসী কিংবা! তামসী ?” 
ভ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেং এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন “অশ্রদ্ধা 
সহকারে যে হোম, দান অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্যান্য তপস্যাও যাহ! কিছু 
কর! হয়, তাহ! সমস্তই “অসৎ” বলিয়া! খ্যাত। হে পার্থ, সে সমস্ত 
(হোম দান, তপস্থা প্রভৃতি ) ইহলোকে বা পরলোকে সফল হয় না” 

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এই উত্তর হইতে দেখা যাইতেছে যে 
কার্ষ।করণ বিধি অনুযায়ী করা প্রশস্ত এবং তাহা হইলে শাস্তি, সুখ 
লাভ কর! যায়। কিন্তু এই কর্তব্য করণে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন । 
তাহা না হইলে সমন্তই ভস্মে খী ঢাল! হইবে । শ্রদ্ধা সহকারে কার্ধা 
করার উপর শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । এ কারণ একটা 
শ্লোকে তাহার উত্তর ন! দিয়! সমগ্র একটা অধ্যায়ে জীবের কর্ম্রকরণে, 
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২৭০ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


তৎপ্রযুক্ত শ্রদ্ধা ও তাহার প্রকৃতিস্থ সত্বাদিগণের সম্পর্ক সম্বন্ধ বিশ্লেষণ 
করিয়! তাহার মন্তব্য শেষ শ্লোকে অঙ্জুনকে জানাইয়াছিলেন। 
১৭.২ শ্রদ্ধাত্ৰয়-বিভাগ যোগ 

ভীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিলেন,” “দেহিনাং শ্রদ্ধ! ত্রিবিধ।"__জীবৈর 
শ্রদ্ধা তিন প্রকার ; “সা (চ) স্বভাবজা”__এই শ্রদ্ধ! স্বভাবজাত (অর্থাৎ 
দেহীর প্রকুতিস্থ সত্বাদি গুণাননুসারে ) সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী । 
তারপর মন্তব্য করিলেন, “সত্বানুরূপ! সর্বস্য অরদ্ধ।”_সকল লোকেরই 
শ্রদ্ধা তাহার প্রকৃতি অনুযায়িনী হইয়া! থাকে। বিরাটপুরুষ পরম 
শরন্ধাস্পদ ; শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষ:” | কিন্তু যো যদ্জুদ্ধঃ স এব সং-_ 
জীবলোকে যে জীব যেরূপ বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত ( অর্থাৎ সত্বাদি গুণযুক্ত 
যে বস্তুতে তাহার স্পৃহা, ভক্তি ও বিশ্বাস ) সে সেই বন্তুর গুণাসুযায়ী 
সান্বিকী, রাজসী কিংব! তামসী শ্রদ্ধাপন্ন হয় । 

সাধারণতঃ শ্রদ্ধা বলিতে যাহা বুঝ! যায়, তাহার বিচার ছাড়া 
এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সমাজের একটা গুরুতর বিষয় আলোচনা 
করিয়াছেন । সমাজে ও সংসারে আমরা প্রায়ই দেখি যে একই স্তরের 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রতি পৃথক পৃথক ভাবে শ্রদ্ধা দেখান হয়। সমাজে 
ত অহরহ শ্রদ্ধার এরূপ তারতম্য ঘটিতেছে । একটু অনুসন্ধান করিয়! 
দেখিলে দেখ যাইবে যে সংসারে ও ইহার ব্যতিক্রম নাই। ইহার 
কারণ কি? সাধারণভাবে আমরা বলিয়! থাকি শ্রদ্ধেয় বাক্তির 
ব্যক্তিত্বের পার্থকাই এইরূপ খটায়। আর এই পৃথক ব্যবহার 
নানাকারণে পৃধকরূপ নেয় £ কখন বিগ্তাবতার জন্য, কখন বা চারিত্রিক 
যৃঢ়তার জন্য, কখন বা সামাজিক গুণাস্থকুলয আর কখন ও ব| নিছক 
আৰ্থিক, পদমর্ধাদা কিংবা অঙ্গসৌষ্টবাধিকোর কারণে | - 





১) ১৭২-৩ 





অ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ ২৭১ 


শ্রীকুষ্ণের মন্তব্যাহুযায়ী এই পার্থক্যের কারণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির 
প্রকৃতি> *সত্বাহুরূপ। সর্কস্য শ্রদ্ধা ভবতি, ভারত*..ঘো যচ্ধুদ্ধ: স এব সঃ”, 
সকল লোকেরই শ্রদ্ধা তাহাদের সন্বানুযায়ী হইয়া থাকে ; এই নিমিত্ত 
যিনি যেরূপ বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হন। এই 
প্রসঙ্গে “অরদ্ধা" ও “্ভয়,"__-মনের এই ছুই ভাবকে পৃথকভাবে বিচার 
করিতে হইবে ॥ “দু্জ্জনকে পরিহরি দূর থেকে করি নমস্কার"_এই 
নমস্কার অরদ্ধাজ্জনিত নহে। ভয়ই ইহার কারণ, বর্তমান জগতে ও ইহা! 
আমর! সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । আটম বোমার আবিষ্কারককে 
আমর! ভয় করি কিন্তু মহামান্া শ্রীমতী তেরেসাকে আমর! অ্রন্ধা 
করি। 
শ্রদ্ধা নিষ্ঠা ও প্রেমের সংমিশ্রণ, মনের বিশেষ একটী শুভ ভাব। 
ইহা কল্যাণ ও মঙ্গলের সূচক | শ্রদ্ধার অভাবে কোন মতেই সন্ধর্ম্ম- 
পালন কর! যায় না, এমনকি স্বকীয় কর্শ্মানুষ্ঠান ও পূর্ণাঙ্গ হয় না। এ 
কারণ, সাধারণ মানুষ তখনই শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হয় যখন সে দেখে তাহার 
সম্মুখে কোন একটা বিষয় সমাজ ও সংসারের কল্যাণসূচক কিংবা 
কোন একটা পুরুষ ফলাকাজ্াহীন হুইয়| নিছক কর্তবাবোধে স্বধর্্ম- 
পালন করিয়া যাইতেছে । অন্যথা ইহ! ভয়ের কারণ, অকল্যাণের 
সুচক। 
এ বিষয়ে শীকৃষ্ণ স্পষ্টই ঘোষণ! করিয়াছেন* যে 
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপাস্তে যে তপে! জনা: । 
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলা ন্বিতাঃ ॥ 
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাঞ্চৈবাস্তঃ শরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ 


১) ১৭৩ ১৭২৬ 


২৭২ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


“যে সকল অবিবেকী লোকেরা দন্ত, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বল 
সম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ও সূক্ষ্ম শরীরস্থ আত্মাকে ক্লেশিভ 
করিয়া অশান্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহাদিগকে আপসুরিক 
বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে |” 

বর্তমান সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিগ্ভার প্রসার করিতে মানুষ 
ঘোরতর তপস্যা! করিতেছে । মনুষ্য সমাজের আধি, ব্যাধি, দুঃখ, 
দুৰ্দ্দশা সম্পূর্ণ দূরীকরণ কিংবা লাঘবের চেষ্টায় যখন এই তপস্থ| অনুষ্ঠিত 
হয়, তখন তাহা কল্যাণ ও মঙ্গলের সূচক এবং শ্রদ্ধার বস্তু ; নচেৎ 
যখন ইহা! বল, দম্ভ ও অহঙ্কারের কারণ হয় এবং ভূতগণকে ক্লেশিত 
করে, তখন তাহা শ্রদ্ধার পরিবর্তে ভয়ের কারণ ইহয়া উঠে। আর 
এই সকল “তপস্বীরা” সমাজের ভয়ের বন্ত হয়; তাহারা! কখনই শ্রদ্ধা 
আকর্মণ করিতে পারে না । 

অতএব আঞ্কালকার আশবিক যুগে শ্রীকৃষ্ণের এই মন্তব্য বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । 


১৭.২.১ যজ্ঞ 


ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধার শ্রেণিবিভাগ ও তাহার সংজ্ঞা দিয়া 
সাধারণতঃ জীব সকলের যে ত্রিবিধ কর্ম যথা হোম (যজ্ঞ ), দান ও 
তপস্যা! শ্রদ্ধাবিভাগের কারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় তাহ! 
সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন |৯ 

সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন ; রাজসিকগণ যক্ষ, 
রাক্ষসের পূজা করেন এবং অন্য সব তামসিক ব্যক্তি ভূত প্রেতগণের 
পুঙ্জা করে। দন্ত অহঙ্কার যুক্ত, কামাসক্তিজনিত বলসমন্নিত হইয়া! যে 





৯ ১৯1০৬ ১১-১৩ 


শর্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ ২৭৩ 


অবিবেকী লোকেরা শরীরস্থ ভূতসমূহকে ও সুক্ম্শরীরস্থ আত্মাকে কৃশ 
করিয়া! অশান্ত্রবিহিত ঘোর তপস্তার অনুষ্ঠান করে, তাহার! সকলে 
আদুরিক বুদ্ধি বিশিষ্ট ।"*ফলাকাত্খাহীন ব্যক্তি কর্তবাবোধে মনকে 
একা করিয়া শান্ত্রবিহিত যে মন্ঞপৃজ অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্বিক । 
কিন্তু ফলকাম-1 উদ্দেশ্যে ও নিজদন্ত প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহা রাজসিক। আর বিধিহীন, অন্নদানহীন, মন্ত্রহীন ও শ্রদ্ধাহীন, 
যজ্ঞ তামসিক যজ্ঞ নামে খাত । 


১৭.২.২ তপ 


এই প্রসঙ্গে তিনপ্রকার তপস্যার উল্লেখ১ কর! হইয়াছে, শারীরিক 
তপস্যা, বাচিক তপস্যা ও মানসিক তপস্তা। ফলকামনাশূন্য একাগ্র- 
চিত্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরমশ্রদ্ধা সহকারে আচরিত এই ত্রিবিধ তপস্যা 
সাত্বিক বলিয়া কথিত। “সমাদর, মান ও পৃজা পাইব” এই আশায় 
দত্তের সহিত যে তপস্ম| অনুষ্ঠিত হয়, ইহলোকে অনিত্য এবং ক্ষণিক: 
ফলপ্রদ সেই তপস্তাকে রাজসিক বলে। বুদ্ধির ভ্রমে শরীরকে 
পীড়া দিয়া পরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তাহ! তামসী, 
তপস্যা । 


১৭.২.৩ দানং 

প্রত্যাপকারে অসমর্থ, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত কালে, উপযুক্ত পাতকে 
প্দান কর! কর্ত্ৰ্য",_এ বোধে যে দান কণা যায়, তাহাই সাত্বিক 
দান বলিয়। বিবেচিত হয়। কিন্তু যে দান প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় 
কিংবা! ফলকামনায় কষ্টের সহিত দেওয়া হয়, তাহা রাজস দান বলিয়! 





১. ১১১৪-১৯ ক) ১৭২০-২২ 





২৭৪ ব্রমস্তগবদূগীত। 


বিবেচিত হয় । আর অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে, অনুপযুক্ত পাত্রে 
অসম্মান ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে তামস 
দান বলে। 


১৭.৩ জনসাধারণ ও এই যোগ 

এখন দেখা যাউক শ্রদ্ধা সহকারে কার্ধ্য কর! সম্বন্ধে কৃষ্ণবাদুদেবের 
যে নিৰ্দ্দেশ তাহা বর্তমান সমাজে কতদূর লাভের হইতে পারে । 

শ্রীকৃষ্ণের মতে জীবের প্রকৃতিস্থ গুণই যে কেবল তাহার কর্টের 
গতি নির্ধারণ করে তাহা! নহে, সেই জীবের কর্ম প্রচেষ্টার নিষ্ঠার মানও 
নিৰ্দিষ্ট করে। অর্থাৎ দুইজন ভিন্ন প্রকৃতির কম্মার একই কর্ম্ম- 
প্রয়াসে তাহাদের প্রকৃতির গণান্সারে ভিন্ন ভিন্ন নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। 
এ কারণ তাহাদের কৃতকর্শ্মের ফলে ( Endpr০dU০৷-এর ) উৎকর্ষ 
(৭955) এবং পরিমাণ (99811 ) ভিন্নর্ূপ হয়। এ বিষয়ে 
কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ বাস্তব জগতে আমর! প্রতাহই 
ইহা লক্ষ্য করিতেছি । বর্তমান সমাক্ছে বিশেষ করিয়া শিল্প উদ্যোগে, 
সমপর্ধযায়ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন কশ্মীর ভিন্ন ভিন্ন কর্মফল (achievment) 
পরিলক্ষিত হইতেছে । একই পরিবেশে এইরূপ পার্থক্যের কারণ 
নির্ণয়ে কর্তৃপক্ষের! (218788607571এর ) নানাবিধ সমীক্ষা! নিরীক্ষা 
করিতেছেন । এখনো কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারেন নাই। 
এ বিষয়ে গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ বর্তমান সমাজের একটা অত্যন্ত 
জটিল প্রশ্ন ও সমস্যার মীমাংসা করিতে সহায়ক হইতে পারে। 

বর্তমানকালে আমাদের সমাজে নিষ্ঠার ও শদ্ধার অভাব বিশেষ- 
ভাবে পরিলক্ষিত হয় ॥ সমাজের সর্বস্তরে, সর্ববিষয়েই শ্রদ্ধা কর্পুরের 
ব্যায় উবিয়া যাইতেছে । ন! আছে রাষ্ট্রে নাগরিকদিগের পরস্পরের 
প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি, না আছে সংসারে পিতামাতার বা 


অদ্ধাত্রয-বিভাগ যোগ ২৭৫ 


বয়োজোষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা, না আছে শিক্ষায়তনে শিক্ষকের প্রতি 
আনুগতা, ন আছে গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি, না আছে নিজেদের 
কর্মের প্রতি স্বকীয়! নিষ্ঠা । সর্বত্রই এক অখণ্ড দস্ত কর্ত্বাবোধকে 
আচ্ছন্ন করিয়! স্বীয় স্বার্থান্বেষণে মানুষকে কঠোর তামসী তপস্যায় 
নিয়োগ করিতেছে । ফলে, মানুষে মানুষে হিং প্রতিদ্বন্থিত|, সমাজে 
ও সংসারে নৈরাজা এবং সামগ্রিক এক বিরাট দৈন্য ও অশান্তি ॥ 
এই সব অবিবেকী লোকের! শরীরস্থ ভূত সকলকে ও সৃক্্ম শরীরস্থ 
আত্মাকে কশ করিয়া অহনিশি অশাস্ত্রবিহিত ঘোর কর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেছে ।৯ 

এই অবস্থায় জনসাধারণ কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দ্দেশানুযায়ী নি ও 
অদ্ধার সহিত কর্ম করিলে শান্তি ও সুখলাভ করিতে সমর্থ হইবে । তপ 
ও কর্ন ব্যতীত আজকাল সমাজে একপ্রকার দান প্রচলিত হইয়াছে 
তাহার রূপ অতীব বিচিত্র । এ ব্যাপারেও উরকুষ্ণের উপদেশ সত্যই 
কার্ধ্যাকর ও লাভের । 

যৌথ পরিবার আজ ভাঙ্গনের পথে, সংসারে অনাত্মীয়ের কথা দূরে 
খাকুক, নিকট দরিদ্র আস্মীয়্বজন তাহাদের অবস্থাপন্ন আত্মীয়ের নিকট 
কোনরূপ, সাহায্য ব! দান যাচ্ধ। করিলে তাহাদের যে অবস্থা হয়, 
তাহা আমাদের সকলেরই জান! আছে। অথচ এই সব ধনী আস্মীয়গণ 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য অহরহ দান করিতেছেন এবং সংবাদপত্রে নিজেদের 
আলোকচিত্রের সহিত প্রচারের জন্য সচেষ্ট থাকিতেছেন। দানের 
প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্টা (hara০৷e:i৪৷০) হইতেছে প্রহ্যাপকারে 
অসমর্থকে ‘দান কর! কর্তৃবা"__দাতব্যমিতি_এই বোধে দান । আত্ম- 
প্রচারে, স্থার্থসিদ্ধি কিংবা প্রতুুপকারের প্রত্যাশায় দান যে সত্যই 





১) ১৭৫7৯ 


© 


২৭৬ মস্তগবদৃগীতা 


নিন্দনীয় তাহ! আজকালেরও চিন্তাশীল ব্যক্তির| স্বীকার করেন এবং 
তাহাদের অনেকেই মুক্টীভিক্ষার পক্ষে কারণ ইহাতে প্রত্যুপকারের 
প্রত্যাশার স্থান নাই। অতএব অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে, 
অনুপযুক্ত পাত্রে অসম্মান ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া দান দাতার অন্তরের 
“দৈন্য ও চরিত্রের অনাবসশ্যক দন্ত প্রকাশ করে। 





অষ্টাদশ অধ্যায় 
মোক্ষযোগ 


১৮.১ ভূমিকা 


পূর্বে কৃষ্ণবাসুদেব অর্জুনের বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। 
তাহার নিজের দিক হইতে কতকগুলি সম্তাব্য গুঢ় দার্শনিক তাত্বেরও 
উত্থাপন করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; পরে তাহার বিভূতি বর্ণনা 
করিয়া যখন বলিলেন,” “এই নিখিল জগৎ আমার একাংশ দ্বারা 
ধারণ করিয়া আছি; পৃথক পৃথক বহজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কী 1” 
তখন অর্জুন স্বীকার করেন যে তাহার মোহ দূর হইয়াছে।ং ইহার 
পর অর্জুনের যাহাতে আর কোন সংশয় পুনরায় প্রকাশ ন| পায় 
তন্লিমিত্ত কষ্ঃবাসুদেৰ অর্জুনকে তাহার বিশ্বরূপ দর্শন করান। কিন্তু 
কিয়দংশে ফল ফলিলেও আশানুরূপ ফল ফলিল না। যুদ্ধ আসন্ন 
দেখিয়াও অর্জুন নানাবিধ ছুরধিগমা তাত্তিক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । 
এমন কি কৃষ্ণবাসুদেব যে অক্ষরেরও অতীত পুরুষোত্তম, তাহা ঘোষণা 
করার পর এবং মানুষ তাহার কার্ধাকরণে দৈবাসুর সম্পদ ব্যবহার 
করিতে বাধা-_তাহা হইতে কাহারো নিষ্কৃতি নাই, এরূপ মন্তব্য 
করারও পর, অর্জুন ক্ষান্ত না হইয়! কর্তবা সম্পাদনে শ্রদ্ধার স্থান সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করিলেন। সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরে 
কৃষ্ণবাসুদেবের মন্তবা, “শ্রদ্ধাসহকারে সমস্ত কৰ্ম্ম করাই কর্তবা, নচেৎ 
(শ্রদ্ধা সহকারে ) হোম, দান, তপঃ ইত্যাদি যাহ! কিছু কর! যায়ঃ 
তাহ| সমস্তই অসৎ”, অর্জুনকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। ইহার পরও 
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এই অধ্যায়ের প্রারস্তে তিনি প্রশ্ন করিলেন,৯ “সন্যাস ও ত্যাগের তত্ব 
আমি পৃথকক্ূপে জানিতে ইচ্ছা করি ।” বহপূর্বে অর্জুন এতদৃসদৃশ 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
সন্্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি । 
যন্ডেম এতয়োরেকং তন্মে জহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ 
সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে শীকৃষ্ণ কর্শ্মত্যাগ ও ফলত্যাগপূর্ববক কর্মকরণের 
তুলনামূলক আলোচন করি! পরিশেষে মন্তবা করিয়াছিলেন,» "আমি 
যজ্ঞ তপস্যা সকলের ভোক্তা সেই সর্বালোকের ঈশ্বর, সর্কাঙ্গীবের বন্ধু, 
আমাকে জানিয়! যোগীরা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ।” 
ইহা হইতে দেখ! যায়, হয় অৰ্জ্জুন তখন সন্যাস (কৰ্ম্মত্যাগ ) ও 
ফলত্যাগপূর্ববক কর্্ব-করণের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই কিংবা তাহার 
সখা ও সারথির উপরি-উক্ত মন্ত্রবাঘটিত পরিস্থিতি স্বীকার করিতে 
দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন । 
বর্তমান অধ্যায়ের প্রারস্তে অঙ্জুনের প্রশ্নের ঢঙে (ভঙ্গিমায়) কৃষ্ণ 
বাদুদেব দেখিলেন নিল্ধাম কর্্দতন্বের দৃষ্টি ভঙ্গিমা! অর্জুন সমাক্‌ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সমর্থ নহেন। এ যেন সমগ্র রামায়ণ পাঠের পর প্রশ্ন £ “শীত 
কাহার পিতা ৷” সে কারণ এই অধ্যায়ে কৃষ্ণবাসুদেব দর্শনের গৃঢ় তত্ত্বের 
মধ্য প্রবেশ না! করিয়! জীবের প্রকৃতিস্থ সত্তাদিগুণানুযায়ী তাহার 
ত্যাগ, কর্ম, বুদ্ধি, প্বতি, সুখ এবং সামাজিক স্তর ও বৃত্তি যে স্থিরীকৃত 
হয় তাঁহ! বর্ণনা করিয়! অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত মন্তব্য করিলেন," 
ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু ব! পুনঃ। 
সন্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্যালিভিওপৈঃ ॥ 
ভুলোকে এবং যর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন কেহই নাই» 
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ধিনি প্ররুতিজাত এই গুপত্রয় হইতে যুক্ত এবং পরে নির্দেশ 
দিলেন, 

সহজং কৰ্ম্ম কৌস্তেয় সদোষমপি ন তাজেৎ | 
সর্বারন্ত। হি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবারৃতাঃ ॥ 

হে কৌন্তেয়, নিজের ভাব নিদ্দিষ্ট কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ 
করিবে ন! ; যেহেতু ধূমার্বত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ণই দোষে আর্ত । 

তবে এই প্রসঙ্গে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,* “কামা কর্শ্ম 
পরিত্যাগপূর্ববক যিনি সম্পূর্ণ মমত| পরিশৃন্য, নিরহক্কার ও নিস্পৃহ, 
তিনি সন্ন্যাস দ্বার! নৈন্ধ্ব/রূপ অত্াংকৃষ্ট সত্বশুদ্ধি লাভ করেন ।” কিন্তু 
কাম্যকৰ্শ্ম-পরিত্যাগপূর্বাক সম্পূর্ণ মমতাপরিশৃন্য প্রশাস্তচিত হইয়া 
ব্ৰক্ষলাভ অত্যন্ত কঠোর ।* অপর পক্ষে, “সর্বদা! সর্কপ্রকারে কর্মগুলি 
সম্পাদন করিয়া মৎপরায়ণ বাক্তি আমার প্রসাদে অনাদি ও অবায় 
পদপ্রাপ্ত হয়।”* 

ইহ! পুর্বব-আলোচিত, ব্ৰহ্ধপদলাভের ( অর্থাৎ মোক্ষলাভের ) 
প্রীকষ্ষের অনায়াসলভা বিকল্প প্রস্তাব ।* অর্জুন আর ভবিষ্যাতে 
যাহাতে এইরূপ প্রশ্ন না করেন তন্লিমিত্ত দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিলেন* 
শবিবেকবুদ্ধি দ্বারা সকলকর্শ্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া! মৎপরায়ণ হও 
এবং বৃদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর। তুমি 
মদগত চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে সর্ববিধ সংসার দুঃখ অতিক্রম করিবে ; 
যদি অহঙ্কার বশে তুমি আমার: কথা না শুন, তাহা হইলে বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবে । অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া (নিক্ষেকে কর্তা মনে করিয়া! ) 
‘আমি যুদ্ধ করিব না" এই যে ভাবিতেছ, ইহ! তোমার মিথ্যা সল্প $ 
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প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিবে। হে কৌস্তেয়, মোহবশতঃ 
“ষে কার্ধা করিতে ইচ্ছা! করিতেছ না, স্বাভাবিক সংস্কারে সেই প্রারন্ধ 
কর্মে আবদ্ধ হইবে, পরে অবশ হইয়া তুমি তাহাই করিবে। হে অর্জুন, 
সর্ববজীবের হৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বর মায়ায় মোহিত করিয়! জীবসকলের 
শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়! ঘুরাইতেছেন | হে ভারত, সর্ববতোভাবে 
ভাহারই শরণ লও | তাহার প্রসাদে পরমশাস্তি ও নিত্য শাশ্বত 
স্থান প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ গোপনীয় হইতে গোপনীয় জ্ঞানের কথা 
আমি তোমায় বলিলাম ; ইহা বিশেষরূপে জানিয়া ও আলোচনা করিয়া 
তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।” 

কঞ্ঠবাপুদেবের এই উক্তিতে তাহার উন্মাপ্রকাশ পরিস্ফুট । ইহা! 
অর্জুনের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। কষ্ণবাপুদেব৪ তিনি যে রুষ্ট 
এবং আলোচনা প্রতি-আলোভনায্স তাহার উদ্মা যে প্রকাশ পাইয়াছে 
_-ইহা। উপলব্ধি করিয়া তাহার সখাকে রূঢ়-বাক্য প্রয়োগ বাথ! 
'নিরাকরণার্থে অতান্ত প্রীতির সহিত সুমিউ বাকা বাবহার করিলেন ।৯ 

*সর্কাবিধ গোপনীয় হইতে ও গোপনীয় পরমপুরুতার্থসাধন আমার 
বাকা পুনরায় শ্রবণ কর ; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এ জন্য তোমাকে 
হিতবাক্য বলিব । আমাতেই নিবিষ্টচিত্ত হও, আমার ভক্ত ও আমার 
পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর; এইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। 
ইহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, কারণ তুমি আমার অতিপ্রিয় 
সমস্ত ধন্ধান্ষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, 
€ গীতোক্ত আমার মতবাদ গ্রহণ কর ) আম তোমাকে সকল পাপ 
হইতে, সকলপ্রকার বিকর্ম হইতে বিমুক্ত করিব তুমি শোকাকুল 
হইও না।” 





3১) ১৮/৬৪-৮৯ 





মোক্ষযোগ ২৮১ 


পরিশেষে সকলেহে দৃঢ় ভাবে অঙ্ঞুনকে প্রশ্ন করিলেন,২ 
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্ৰেণ চেতস! । 
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রপষ্টপ্তে ধনঞ্জয় ॥ 
"হে পার্থ, তুমি একা স্তচিত্তে আমার কথা শুনিলে ত1 হে ধনগ্রয়, 
তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল ত”? 
ইহার পর অর্জুন প্রচলিত সকলপ্রকার ধর্ম্মবাদ পরিত্যাগপূর্ববক 
শ্রীকৃষ্ণোক্ত মতবাদ গ্রহণ করত তাহার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া 
তাহার প্রশ্নের উত্তরে এই মনোভাব বাক্ত করিলেন,” 
নক্টে। মোহ: স্মৃতি্লকা তত্প্রসাদান্ময়াচাত। 
স্থিতোহস্রি গতসন্দেহঃ করিস্যো বচনং তব ॥" 
এতক্ষণে কৃষ্ণবাসুদেবের ও কার্য সুসম্পন্ন হইল। আর তত্বের 
দিক দিয়া অৰ্জ্জুনের সমাক্‌ আন্মসমর্পণে তাহার অহমিকার বিনাশ 
খটিয়! অর্জুনের ( অর্থাৎ তৎশ্রেণির জীবের ) মোক্ষলাভ হইল। 
ইহাই অষ্টাদশ আধ্যায়ের সারাংশ | কিন্তু এই অধ্যায়ের এইরূপ 
সংক্ষেপে আলোচন! অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃষ্ট ও নহে । যেহেতু এই অধ্যায় 
প্রীমন্তগবদগীতার দীর্ঘতম এবং শ্লোক সংখ্যায় সমগ্র পুশ্তকের নবমাংশের 
মত। ইহার ৭৮টা শ্লোকের মধো ৭৩টা শ্লোকে গীতার বিষয়বন্ত 
আলোচিত হইয়াছে । গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় 
পর্যাস্ত কিছু না কিছু দাৰ্শনিক তত (795012১551541) আলোচিত 
হুইয়াছে। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে বিশেষ করিয়! অর্জুনের জন্য এবং 
অর্জুনের সমপর্ধ্যায়ভুক্ত বাক্তি_লোকপাল এবং রাষ্ট্র ও সমাজ শাসক- 
দিকের জন্য তাহাদের কর্তব্য করণের স্বরূপ আলোচন! কর! হইয়াছে। 
এই অধ্যায়োক্ত শীকৃষ্ণের প্রতিটী বাণী বাস্তবান্ুগ এবং সর্বকালের 
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২৮২ শ্রীমস্তগবদূগীতা 
প্রতাক্ষভাবে, লোকপালদিগের এবং পরোক্ষভাবে সর্বস্তরের জীবের 


পরম ও চরম কলাণ এবং লাভের সহায়ক । এ কারণ বিস্তৃত 
আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন । 


১৮২ আলোচিত সমস্ত! সমূহ 

এই অধ্যায়ের আলোচন! আর্ত হয় ছুটা বিষয়ের সংজ্ঞ উপস্থাপিত 
করিয়]| শ্রীকৃষ্ণ নিজে কোন সংজ্ঞা ন! দিয়া প্রতিষ্ঠিত শান্ত্র বাকা 
উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,১ “কবয়ঃ কাষযালাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং 
বিছৃঃ৮” ক্রাস্তদরশশর। কামাকর্শ্ের তাগকে সঙ্গাস বলিয়া জানেন। 
আর প্বিচক্ষণাঃ সর্ববকর্ম্মফলতাগং ত্যাগং প্রা: ।" বিচক্ষণগণ 
সমস্ত কম্ম্রফলতাাাগকেই ত্যাগ বলিয়া খাকেন। 


১৮.২.১ ত্যাগ ও সন্ন্যাস 

এইরূপ সংজ্ঞা দিয়! তাহার বিস্তারিত বিচার আরম্ভ করিলেন ।* 
প্কর্পামাত্রই সদোষ”_কোন কোন মনীষীর! এইরূপ বিচার করিয়া মত 
দেন যে কর্মমাত্রই ত্যাঙ্গা ; অপর মনীষীগণ সিদ্ধান্ত করেন, যজ্ঞ, দান 
ও তপঃ এই ত্ৰিবিধ কর্ণ্ম ত্যাজা নহে । আর কৃষ্ণবাসুদেবের দৃঢ়মত 
যজ্ঞ, দান ও তপস্যা! তাজা নহে, বরং নিশ্চিতই এই সকল কর্ম করা 
উচিত ; যজ্ঞ, দান ও তপস্য। মনীষীদিগের চিত্তশুদ্ধি করে।* এনিমিত্ত 
আসক্তি ও ফলকামন ত্যাগ করিয়া এই সকল অবস্থা কর্তৃব্য। 

ভ্রীকৃঞ্ণের এই মত নৃতন কিছু নহে। পূর্বেই এই মত তিনি বাজত 
করিয়াছিলেন যে কর্মত্যাগ ও কর্স্যোগ উভয়ই মুক্তির কারণ; কিন্ত 
তন্মধ্যে কর্্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই অধিকতর শ্রেয়ঃ। 
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২৮৩ 





এই প্রসঙ্গে ত্যাগীর সংজ্ঞা দিলেন ও ত্যাগের শ্রেণী বিভাগ 
করিলেন। সত্বগুণ বিশিষ্ট, মেধাবী, সংশয়শৃন্য ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ 
কর্মে বিরক্ত হন না! বা সুখাবহ কর্ণ্মে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না।” 
কেন না, দেহধারী জীব সম্পূর্ণরূপে সমস্ত কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ 
হয় না, কিন্তু যিনি কর্মফলত্যাগী, তাহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে 
পারে। 

কর্মত্যাগের ধারণা আরো! পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে কর্ণ্বসিদ্ধির 
কারণ ও কর্ণ্মের ফল কয় প্রকার তাহ! বৰ্ণন! করিলেন ।২ এখানেও শান্তর 
উললেখপূর্ববক ব্যাখ্যা করিলেন; সাংখ্য ও বেদাস্তে সকল কর্মের সিদ্ধির, 
পাঁচটা কারণ নিরূপিত আছে : উপযুক্ত স্থান ( অর্থাৎ 2 fit body. 
উপযুক্ত শরীর ) উপযুক্ত কর্তা (Entrepreneur = Eg0= অহং = কৰ্ত।) 
পৃথক পৃথক উপকরণ (Technical equipments = Sense Organs), 
পৃথক পৃথক চেষ্টা (Technical knowledge = motions of life in 
b০dy) ও দৈব (ভীবের ইফ্টদেবের আশীর্বাদ ও সহায়তা )। মানুষ 
শরীর, মন ও বাকোর দ্বারা ন্যায় বাঁ অন্যায় যে কাৰ্য্য অশ্থষ্ঠান করে, 
এই পাচটা তাহার কারণ । এই সকল কর্ণ্ণের ইষ্ট. অনিষ্ট ও ই্টানিষ্ট 
মিশর ত্রিবিধ ফল অভিহিত হইয়া থাকে । যাহাগ| ত্যাগী নহে (সকাম 
ব্যক্তিগণ ) এই ত্ৰিবিধ ফল তাহাদের দেহত্যাগের পর তাহাদের উপর 
বিষ থাকে, কিন্তু সন্নযাসীদিগের কোন কালেও কর্শ্মফল ভোগ করিতে 
হয়না; তাহার! সন্নাস দ্বারা নৈন্র্্মাকূপ অহ্যুৎকৃষ্ট সন্বশুদ্ধি লাভ 
করেন।* ইহাই সংক্ষেপে ত্যাগীর সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মস্তব্য। ইহার 
পর কর্মপ্রৃত্তির হেতু ও কর্মের আশ্রয় কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়! 
বলিলেন, “জ্ঞান, জরে ও পরিজ্ঞাত! ( জ্ঞানের উদ্বোধক ) এই তিনটা, 
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২৮৪ পমনতগবদূগীডা 


কর্মে প্রবৃত্তি সম্পাদনের প্রেরণ! ; আর করণ ( করিবার উপায় ), কর্তা 
ও কর্ম্ম__এই ত্ৰিবিধ ( কর্মের আশ্রয়, সম্পাদনের অঙ্গ ) ক্রিয়ার আশ্রয় 
হইয়া থাকে ।” 

অতঃপর জীবের প্রকৃতিস্থ সত্তাদি গুণানুসারে তাহার ত্যাগ, কর্ম, 
বুদ্ধি, স্মৃতি, সুখ এবং সামাজিক স্তর ও বৃত্তি যে স্থিরীকৃত হয় তাহা! 
বর্ণনা করিলেন ।৯ 
১৮.২.২ ত্যাগ 


ত্যাগের শ্রেণিবিভাগ৭ সত্বাদিগুণের সহিত অচ্ছেছ্ধভাঁবে সংযুক্ত 
(correlated )। মোহবশতঃ নিতাকৰ্শ্মত্যাগ তামস, ছুঃখবুদ্ধিতে 
কায়ক্লেশের (দৈহিক কষ্টের) ভয়ে কর্ম্মত্যাগ রাজস, এবং আসক্তি ও 
ফলতাাগ করিয়! কর্তব্যবোধে অর্থাৎ স্বধর্্ম সম্পাদনে যে কার্ধযানুষ্ঠান, 
সেই ত্যাগই সাত্বিক । 
২৮২.৩ জ্ঞান 

যে জ্ঞানের দ্বারা পরস্পর বিভক্ত ভূতগণের মধো অভিন্নরূপে 
"অবস্থিত এক অব্যয় বস্তুই লক্ষিত হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান। যে 
জ্ঞান দ্বারা পৃথক পৃথক পদার্থ পৃথকরূপে জ্ঞাত হওয়া! যায় তাহা 
রাজসিক জ্ঞান আর যে জ্ঞানে কোন একটা স্থূল তত্বকে নিখিল তদ্ব 
নে করিয়! উহাতে আসক্তি হয়, সেই জ্ঞান হেতুশনয, পরমার্থ-অবলম্বন- 
জ্বীন, অতএব তুচ্ছ ; সেই জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে। 


১৮.২৪ কৰ্ম্ম 


যে নিষ্কাম বাক্তি শান্তের দ্বার! নিয়মিত, সঙ্গরহিত ও রাগছেষশৃন্ত 
কৰ্ম্ম করেন, সেই কর্ণ্মকে সাত্বিক কর্ম বলে। আর ফলকামী ব্যক্তিরা 
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যোক্ষযোগ ২৮ 


কর্তৃত্বাভিমানী হইয়া বহু শ্রমদ্বারা! যে কর্ণ্ম অনুষ্ঠান করেন, তাহা রাজস। 
পরিণামে কর্ণ্মবন্ধন, ক্ষয়, হিংসাও সামর্থা বিচার না করিয়া মোহবশতঃ 
যে কাৰ্য্য কর! যায়, তাহাকে তামস কর্ণ্ম বলে। 


১৮২.৫ কৰ্তৃ। 

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈধ্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
বিষয়ে বিকাররহিত কর্ত্তাই সাত্বিক । বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাজ্ষী, 
লোভী, হিং, শৌচাচারবন্দিত, হর্ষশোকযুক্ত কর্তা রাজস। আর 
একাগ্রতাবিহীন, বিবেকহীন, অবিনয়ী, প্রতারক, পরাপমানকারী, 
অলস, বিষাদযুক্ত ও দীৰ্ঘসূত্ৰী কর্ত। তামস। 


১৮০৬ বুদ্ধি 

যে বুদ্ধি দ্বার! প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্ধা, অকার্ধা, ভয়, অভয়, বন্ধন ও 
মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহা সাত্তিকী ; যে বৃদ্ধি দ্বার! ধর্ম ও অধর, 
কাৰ্য্য ও অকার্ধা প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহ! রাজসী ; 
আর যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া অধর্থকে ধর্ম ও সমস্ত অর্থকে 
(প্রয়োজনীয় বিষয়কে ) বিপরীত মনে করে, তাহ! তামসী । 


১৮.২.৭ খ্বতি 

যে ধুতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্য বিষয় ধারণা ন| করিয়| মন, 
প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্ধা সমুদয় নিয়মিত ধারণ করে, তাহা সাত্তিকী । 
যে ধৃতি দ্বার! ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রধান বলিয়া অবধারিত হয় ও তৎসঙ্গে 
ফলাকাজ্ষ! জন্মে, তাহাই রাজসী গ্তি। আর অবিবেকী বাক্তি 
যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব পরিত্যাগ করিতে" 
পারে না, তাহাই তামসী গ্বতি। 


© 


২৮৬ শরীমস্তগবদৃগীতা 
১৮২৮ আখ 

যাহা অগ্ৰে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয় 
এবং ষাহার দ্বারা আত্মবিষয়কী বৃদ্ধির প্রসন্নত1 জন্মে, তাহা সাত্বিক 
সুখ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ যাহা প্রথমে অযৃততুলা, 
কিন্তু পরিণামে বিষতুলা, সেই সুখ রাজস সুখ ; আর যে সুখ অগ্রে ও 
পরিণামে আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা! নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ 
হইতে সমুখিত হয়, তাহ! তামসিক সুখ । 


১৮২৯ সামাজিক স্তর ও বৃত্তি 


পৃথিবী ৰ! ষর্গে এই স্বাভাবিক গুপত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ 
সিগোচর হয় না। এই স্বভাবপ্রভৰ গুপতরয়দার| সামাজিক বর্ণ- 
চতুষ্টয়ের যয ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম সমুদয় বিভক্ত 
হুইয়াছে ।৯ শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আত্তিকয 
এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম । শৌর্ধা, তেজ, ধুতি, দক্ষতা, যুদ্ধ 
হইতে পলায়ন-না-করা, দান ও ঈশ্বর ভাব, এই কয়েকটা ক্ষত্রিয়দিগের 
স্বাভাবিক কার্দা। কৃষি, পশুপালন, শিল্প ও বাণিজ্য এ কয়েকটী 
বৈশ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং সেবা ও পর্িচর্যাক্ক কর্ম শৃত্রের 
স্বাভাবিক ।২ 


১৮.৩ স্বকৰ্ম্ম-নিরতের সিদ্ধিলাভের উপায় 


চতুবর্ণের এই ব)ক্তিগণ কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহার উত্তরে 
শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য," “এই সকল বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগণ নিষ্ঠাসহকারে 
ন্য স্ব কৰ্ম্ম সম্পাদন করিলে সিদ্ধিলাভ করে। ধাহা হইতে জীব সকলের 
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উৎপত্তি, যিনি এই ব্ৰহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন, মনুদ্ত স্বকৰ্স্ব দ্বারা তাহার 
অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। সমাক্‌ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা 
অঙ্গহীন ( অসম্পূৰ্ণ সবধন্ই শ্রেষ্ঠ ; কেননা স্বভাবৰিহিত কর্ম করিলে 
পাপ থাকে না। নিজ্ধ স্বভাবনিদ্দিউ কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ 
করিবে না? যেহেতু বৃমারত অগ্নির ব্যায় সকল কর্ম্মই দোষে 
আবৃত ।” 


২৮.৪ স্বধৰ্ম্ম ও পরধর্ম্ম . 

অজ্জুনের প্রশ্নের» বিশদ আলোচনা করিয়া, সেই প্রশ্নের অনুচ্ছেদ 
হিসাবে, কৃষ্ণবাসুদেব পূর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ আলোচন 
কালে যে বিষয়ের* শুধু মাত্র ইঞ্জিত দিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে সেই 
অতান্ত গুরুতর বিষয় স্বধর্শ্ম ও পরধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ 
মন্তব্য করিয়াছেন। পুরাকাল হইতে মন্ুষ্যসমাজ ও সংসারে মানুষের 
কর্তবা কৰ্ম্ম নির্ধারণে ও তাহার সুষ্ঠু সম্পাদনে এই মন্তব্য বিশেষ 
সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। বিশেষ বিবেচন| ও বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যাইবে যে জেটবিমান সংযুক্ত বর্তমানকালের আণবিক শক্তি 
সম্পন্ন সমাজ ও সংসারেও ইহার প্রয়োগে পূর্বের ন্যায় কর্তবা 
নির্ধারণে ও তাহার সহজ অনুষ্ঠানে সাহায্য পাইবার সম্ভাবন! 
আছে। 

সমগ্র গীতা আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে কৃষ্ণবাসুদেব স্থভাবজাত 
কর্ম করাই মানবের পরম ও চরম কর্তব্য__এই মত প্রকাশ করেন। 
শুদ্ধচেতা ও আত্মজ্ঞানসমাহিত মহানুভব ব্যতীত, সাধারণ লোক ত 
দূরের কথা, বিছ্বান্রা ও কর্মত্যাগ করিতে পারেন ন! $ তাহার! কশ্ম 
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করিব ন! বলিয়! তুষ্ঠীভাবে অবস্থান করিলেও তাহাদের প্রকৃতি 
তাহাদের স্বভাববিহিত কর্ম করিতে বাধা করে। ইহার কোন অন্যথা 
হয় না। সম্পূর্ণ প্রলয় না কর! পর্যন্ত অস্ট| নিজেও তাহার সৃষ্টিকালে 
ভিন্ন ভিন্ন জীবের যে প্রকৃতি আরোপ করেন তাহার ব্যতিক্রম করিতে 
পারেন না| কিংবা করেন ন|॥ তিনি সাংখ্োর পুরুষের ন্যায় নিক্ধিয় 
দর্শক হুইয়! অবস্থান করেন। আর জীব তাহার এই আরোপিত 
প্রকৃতি অনুযায়ী কর্থ করে। শুধু তাহাই নহে, জীবাস্জ| তাহার 
আধারের পরিবর্তনের সময় ( অর্থাৎ তথা কথিত মৃত্যুর সময় ) তাহার 
পূর্ব আধার হইতে ইন্জিয়সমূহ গ্রহণ করিয়! চলিয়। যান। 

কেহই কর্ম ন| করিয়া থাকিতে পারে না, স্বভাবজাত গুণ সমূহই 
মানুষকে অবশ করিয়। কর্ম করায়। প্রকৃতির গুণস্বরূপ সকল প্রকার 
কৰ্ম্ম ইন্দিয়গণ দ্বার! নিষ্পপ্ন হইতেছে এবং ইহ| জীবকে বিষয়ে প্ররুত্ত 
করিতেছে । অতএব প্রকৃতিজ্ঞাত ইন্দ্রিয়গণই কর্মের কর্ত।। আর 
এই কর্ কি? কৰ্ম্ম ভীবের সৃষ্টি হইতে তাহার বিসর্জন পর্য্যন্ত প্রতিটি 
pulsation, প্রতিটা ক্রিয়া, প্রতিটা activity | 

অতএব কৃষ্ণবাসুদেবের মত যীকার করিলে সৃষ্টজীবের জীবদ্দশায় 
প্রতিটা ক্ৰিয়াই কর্ম এবং সেই কর্ম্ম তাহার সৃষ্টিকালের আরোপিত 
প্রকৃতি অনুযায়ী ইন্দ্রিযগণ দ্বার অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভূলোক এবং 
স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন কেহ নাই, খিনি প্রকৃতিজাত গুণত্রয় 
হইতে মুক্ত । ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্ৰগণের কর্ম্মসকল ষভাবছগাত 
বিশেষ গুণাননুসারে বিভিন্ন ॥ শ্রীকৃষঃ সত্তাদি গুণের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং জীবের সকল অবস্থাই, ত্যাগ, জ্ঞান, 
কর্ম, কর্তৃত্ব, বুদ্ধি, তি, সুখ, সামাজিক স্তর ও তদনুযায়ী বৃত্তি এই 
গুণাহসারে স্থিরীকৃত হয়। আর জীব নিজের স্বভাব নিদ্দিউ স্বধর্গ 
পালনে সচেষ্ট হইলে তৎকুপায় নিরন্তর শান্তি লাভ করে এবং তাহার 
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কখনে| বিনাশ হয় না। জীবের স্বভাবনিদ্দিষ্ট কর্্মই তাহার যধর্শ্ম ॥, 
এ সম্বন্ধে গীতার বিখ্যাত অনুশাসন ৯ 
শ্রেয়ান্‌ যধৰ্শ্মো বিগপঃ পরধর্শ্মাৎ যনুষ্টিতাৎ । 
স্বধর্্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্শ্মো ভয়াবহ: ॥ 
শ্ৰেয়ান্‌ স্বধৰ্শ্মো বিগুণঃ পরধর্স্মাৎ স্বহুঠিতাৎ। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ববন্নাপ্লোতি কিল্তিষম্‌ ॥ 
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজ্েৎ ॥ 
সর্ব্বারস্তা হি দোষেণ ধৃমেনাগ্নিরিবান্বতাঃ ॥' 
এই জীবনদর্শন মানিয়া লইলে আনুষ্টিকভাবে এই তত্ব মানুষের 
জীবনে কি করিয়! কার্ধাকরী কর! যাইতে পারা যায়, তাহ! একটা 
দুরূহ বাস্তব সমস্যা। 
এই তত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় £ 
(ক) 'জীব এক অত্যাজা ও অপরিবর্তশীয় প্রকৃতি লইয়া সৃষ্ট 
হয়, যেমন অগ্নিতে ওষ্কা, জলে শৈতা, বজ্ঞে বল ইত্যাদি ; প্রলয় না 
হওয়! পর্য্যন্ত তাহার এই প্রক্কতি অব্যাহত থাকে ; 
খে) সৃষ্টি হইতে বিসর্জন পর্যান্ত আজীবন প্রতিটা pulsation 
প্রতিটা ক্রিয়াই জীবের কর্ম” ; 
(গ) এই কর্ম সৃষ্টিকালে আরোপিত প্রকৃতি অনুযায়ী ইন্দিয়গণ- 
দ্বারা অনুঠিত হইতেছে* ; 
রর ঘে) ভুলোক এবং স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন কেহই নাই, 
ই যিনি প্রক্তিজগাত গুণ্রয় হইতে মুক্ত ; এবং 
(ঙ) ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রগণের কর্খুসকল স্থভাবজাত, 
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বিশেষ বিশেষ গুণের অনুসারে বিভিন্ন এবং একের পক্ষে অপরের 
শবর্ম ভয়াবহ" ।১ 

এই বৈশিষ্টাগুলির মধ্যে প্রথম চারিটার সম্বন্ধে কিছু কিছু 
আলোচনা পূর্বেই হইগ্রাছে। পঞ্চমটার আলোচনা প্রয়োজন ; তাছাড়া 
ইহাই বাশুবভাবে মনুষ্যসমাজ ও সংসারের সহিত প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত। ৰ 


১৮.৪.১ চাতুর্বর্্য সমাজ-সংস্থার বিচার 
কৃষ্ণবাসুদেব বলেন “চাতুক্র্ণাং ময়! সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ”২ "আমি 
গুণ ও কর্মের বিভাগাহুসারে চাতুর্কর্ণয অর্থাৎ চতুর্কর্ণসমন্বিত এক 
সমাঞ্জসংস্থা (৭ 50০৭! 51:9০:১৩) সৃষ্টি করিয়াছি।” ইহার অতিরিক্ত 
বিশ্লেষণ করিয়া মন্তব্য করেন,* 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ । 
কর্মাশি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুশৈঃ ॥ 
হে পরস্তুপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রগণের কর্ম্মদকল স্বভাবজাত 
বিশেষ গুণানুসারে বিভিন্ন । 
পরে এই সকল পৃথক পৃথক বর্ণের কর্ণ্মের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা 
দেন।* শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং 
খআআস্তিকা-_এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্শ্। পরাক্রম, তেজ, ধৈর্ঘা, 
দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন-না-কর|, দান,ঈশ্বরভাব (Lordship)—aই 
সকল কর্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসিন্ধ। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য 
£বস্তাদিগের এবং পরিচর্্যাক্সক কর্ম ও সেবা শৃদ্রের স্বাভাবিক। 
এই প্রসঙ্গে চতুর্ব্ণ সমন্বিত সমাজ-ব্যবস্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার 
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বিশেষ প্রয়োজন $ কারণ গীতোক্ত চতুর্বরর্ণ লইয়া! বহু বাক্বিতশু! 
হইয়! গিয়াছে এবং এখনে| ইহার কোন সুষ্ঠু সমাধান হয় নাই। 
বিদেশী! প্রায় সকলেই আর ভারতবাসী হিন্দুসমাজের ও তৎপ্রভাবিত 
সমাজের অধিকাংশ ইহার সঠিক বিচার করেন না বা করিতে চাহেন 
না কিংবা পারেন না। কৃষ্ণবাসুদেবের উক্তি “চাতুর্কর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং 
'গুণকর্মাবিভাগশঃ”১ হইতে দেখ! যায় যে তিনি চতুর্ববর্ণ সমন্বিত এক 
সমাজ-সংস্থ! সৃষ্টি করিয়াছিলেন, চারিটা বর্ণ বা জাতি সৃষ্টি করেন 
নাই। আর গুণানুযায়ী কর্মের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত এই বর্ণবিভাগ। 

এই অধ্যায়ের পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে জীবের প্রকৃতিস্থ 
সত্বাদি গুণানুযায়ী তাহার সামাজিক স্তর ও বৃত্তি স্থিরীকৃত হয়। 
পিতৃবংশ ৰ! পিতৃপরিচয় তাহাতে সহায়ত| করিতে পারে কিন্তু 
সম্পূর্ণভাবে তাহা নির্ণয় করিবার ভার তাহার প্রকৃতিস্থ সত্ভাদির 
গুণের । অতএব কেবলমাত্র জন্মের ছার! স্তর ও বৃত্তি নির্ণয় কর! 
যায় ন! বা নির্ণাঁত হওয়| উচিতও নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজব্যবস্থ। একূপভাবে গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছিল যে এই নির্দেশ মানিলে কোন এক বিশেষ বর্ণের ( শ্রেণির ) 
হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত (০n০en৷৮a৷৫) হইতে পারিবে ন! কিংবা! 
কোন এক বিশেষ বর্ণ (শ্রেণি) এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সাহায্যে 
( concentrated Power ) অন্যান্য বর্ণের (শ্রেণির ) পীড়ার কারণ 
হইবে না। এ কারণ» ব্রাহ্মণ তাহার স্বভাবজাত বিশেষ গণানুসারে 
কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি, নিষেধ ও অনুশাসন প্রণয়ণ 
করিবার অধিকারী হইবেন ॥ এই সকল বিধান ও অনুশাসন অনুযায়ী 
রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালন করিবেন ক্ষত্রিয়। অনুশাসনগুলি বাস্তবে 
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২৯২ শ্রীমপ্তগবদূগীতা 


কার্ধাকরী করিবার অজুহাতে (5০৩০৭, করিতে ) ক্ষত্রিয় অন্য 
কোন বর্ণকে পীড়া! দিতে পারিবেন না, কারণ তাহার ক্ষমতা বিধি 
ও অনুশাসন অনুযায়ী কাজ করা, তদৃর্ধে নহে। এখানে তিনি 
সম্পূর্ণভাবে ত্রাহ্গণদিগের নির্ণীত বিধি নিষেধের ছারা নিয়ন্ত্রিত 
আর রাষ্ট্র ও সমাজ্জ পরিচালনায় অর্থ সম্পদের প্রয়োজন ; সেই 
সব অর্থ-সম্পদের যোগান দিবেন বৈশ্টাবর্ণ। বৈশ্যদিগের বিধিনিষেধ 
ঘোষণ। করার কোন ক্ষমতা বা অধিকার থাকিবে না। তাহার! 
রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়মানুসারে ও তন্লিদ্দিউ পরিধির মধো কৃষি, 
বাণিজ্য প্রভৃতি অনুরূপ বৃত্তিদ্ধার! অর্থোপার্জন করিবেন এবং সম্পদ- 
বৃদ্ধি করিবেন। তথাকথিত “কালোবাঞ্জারে' নহে। কি বিধান 
হুওয়! উচিত, কিরূপ অনুশাসন ঘোষিত হুওয়! কর্তব্য তাহ! তাহাদের 
বিচার নহে। তাহার! বিধিপূর্ববক অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করিয়! রাষ্্রীয় 
ও সামাজিক ব্যবস্থা সচল রাখিবেন। অপর দিকে শূড্রের তাহাদের 
সাবিবিক সেবা দ্বার! অন্যান্য বর্ণকে তাহাদের কর্ণ্ম-সম্পাদনে যথোচিত 
সহায়ত! করিবেন। এই প্রসঙ্গে শৃদ্রের কর্ণ্মের প্রকৃতি ও পরিধির 
পরিদ্কার ধারণা হওয়া! বিশেষ প্রয়োজন । গীতোক্ত শুদ্রের কর্মের 
প্রকৃতি ও পরিধি “পরিচর্য্যাত্কং কর্ম্ম",> অর্থাৎ সকল বর্ণের পরিচর্য্যা 
করা, সেবা কর! । ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দাসের কর্শ্ম অভিপ্রেত নহে। 
সেব! কর! অপেক্ষা অধিক আকাত্খার, অধিক গৌরবের আর কি হইতে 
পারে? বর্তমান কালের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহাকে কেবলমাত্র 
দাসোপযোগী হীন কর্ম (menial 56০) বুঝায় না। এইরূপ 
ব্যাখ্যা অত্যন্ত ভ্রধাক্মরক | উদাহরণ-হরূপ, একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক ; 
তিনি পীড়িত জীবের সেবা করেন ; তাহার কৃতি চিকিৎসা, তাহার 
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মাধ্যমে সর্ববর্ণের জীবের পরিচর্যা করা__ইহা কি হীন বৃত্তি? ইহা! 
কি দাসোপযোগী কর্ন? কিংবা যখন কোন একজন তথাকথিত হরিজন 
পৌরসংস্থার তরফে পথ, ঘাট ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি হইতে ময়লা ও 
আবর্জন| অপসারণ করিয়! সহর পরিষ্কার রাখিয়া সহরবাসীদিগকে 
নানাবিধ সংগ্রামক রোগ হইতে এবং সহরকে Pri০di০৭! ( পর্য্যারৃত্ত ) 
মহামারী হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করে, তাহার কাজ কি নীচ কর্ম 
না তাহার বৃত্তি হেয় ? আবার যুদ্ধে, রাষ্ট্রবিপ্পবে, সমাজ-নাশকতায় 
কিংব! প্রাকৃতিক দুৰ্য্যোগে অথবা সাধারণ ব্যক্তিগত আধি ব্যাধিতে 
জীব যখন ক্লিন্ট, ক্ষীন্ন ও বিপন্ন হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়! পড়ে, 
তখন তাহাদের সেব| ও পরিচর্য্যা কর! কি নীচ কাজ, না হেয় বৃত্তি, 
না হীন কর্ম? 

অতএব দেখা যাইতেছে কৃষ্ণবাদুদেব এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা! 
সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন যে সেই ব্যবস্থানুযায়ী চতুৰ্কর্ণসমাস্বিত 
সমাজ সংস্থায় কোন এক বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণি অন্যব্্ণ বা শ্রেণি অপেক্ষা 
শ্রেয়ঃ হইতে পারে না--তাহারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইয়া 
সমাজ ও রাষ্ট্রের সাৰ্বিক উন্নতিবিধান করিবে । এই বিধানে উচ্চ- 
নীচের কোন স্থান থাকিবে না। তাছাড়া কোন বিশেষ বর্ণের হাতে 
ক্ষমতা! কেন্দ্রীভূত হইয়| অন্যবর্ণের পীড়ার কারণ হইতে পারিবে না। 
পরস্তু এই চতুরবর্ণের সহযোগিতায় সমাজ ও রাষ্ট্রে এক সাবিবক 
ুষঠুত স্থাপিত হইয়া জীবের সুখ, স্বস্তি ও শাস্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইবে । 

বর্তমানকালের রাষ্ট্রের ও সমাজের জটিলতার মীমাংসায় কৃষ্ণ- 
বাসুদেবের এই বাবস্থা বোধহয় বিশেষ কার্যকরী হইলেও হইতে 
পারে। এই দিক দিয়! রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাপকদিগের নিকট ইহা 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 


২৯৪ শ্ীমন্তগবদূগীতা 
১৮৪.২ মানুষের স্বভাবজাত কর্তব্য 


কৃষ্ণবাসুদেবের মতানুযায়ী চতুর্কর্ণের এই সকল বিভিন্ন কর্্ণের 
মূল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণভুক্ত জীবের স্বভাবজাত-_বিশেষ বিশেষ গুণ, যেমন 
অগ্নিতে উঞ্ণত1, জলে শৈতা ইত্যাদি ।৯ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 
এই চতুর্কর্ণের কৃতি ও কর্মের জন্ত অনুসন্ধান নি প্রয়োজন, জীবের রৃত্তি 
ও কৰ্ম্ম তাহার যভাবনিদ্দিউ । অতএব ব্রাহ্মণ সন্তানের কিংবা 
অন্ববর্ণ জীবের বৃত্তি স্থিরীকৃত আছে । তাহাকে তাহার বৃত্তি ও কর্মের 
জন্য অন্বেষণ করিতে হইবে না। তবে সে যদি তাহার এই নির্দিষ্ট 
বৃত্তি গ্রহণ করিতে এবং তদনুযায়ী কর্শ্মকরিতে অনিচ্ছুক হয় এবং 
তাহার বর্ণ-নির্ধারিত কর্ম্ম করিতে উৎসাহবোধ না করে কিংবা এই 
নিদ্দিষ্ট স্থিরীকৃত কর্ধ-সম্পাদনায় যথেষ্ট যোগ্যতা না দেখায়, তখন 
সমাজ ও তাহার সংসারের তাহার স্বভাবজাত প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের 
চেষ্ট! করিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তি ও কর্টে নিযুক্ত 
করা বিধেয় হইবে । উদাহরণ যরূপ, বিচারে যদি দেখা যায় যে 
ব্রাহ্মণেতর কোন বাক্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও কর্শ্মের উপযুক্ত, তখন 
তাহাকে সমাজে ও সংসারে ত্রাহ্মণ বলিয়! স্বীকৃতি দিতে হইবে এবং 
সে বরাহ্গণবর্ণের অন্তর্গত হইবে ; নচেৎ নহে । পুরাকালে এই সামাজিক 
প্রথ| ও নিয়ম ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের সন্বন্ধেও প্রযোজ্য হইত । 

এ কারণ তদানীন্তন সমাজে জীবের প্রকৃতি-নির্ণয়ের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হইত। জন্মমাত্র জাতকের জন্মপত্রিকা প্রণয়ণ করিয়া 
জাতকের প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা কর! হইত এবং গুরুগৃহে তাহার 
বাবহার ও কার্ধাকরপ পর্মাবেক্ষণ করিয়া গুরু শেষ নির্দেশ দিতেন। 
গুরুগৃহ হইতে শিক্ষা সমাপান্তে জীব তাহার প্রকৃতিনিদ্দিষ্ট কর্ম 





১1 শ্বেতা! ₹৷৪, ৮৩ 
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শাস্রবিধি অনুযায়ী করিত। জন্ম-পহ্থিকা যতদূর সম্ভব, সঠিক প্রণয়ণ 
করিতে বিশেষ চেষ্ট হইত এবং তজ্জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের বহুল সমৃদ্ধি 
ঘটিয়াছিল। এমন কি জাতকের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে 
অতিবাহিত হইবে, তাহার বিবরণ পূর্বেই জানা যাইত। এখনো 
বর্তমান সমাজে অনেকে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনপঞ্জিক! ভূগ-নিদ্দি্ট 
ব্যাখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে দেখেন যে হুবহু মিল ন 
হইলেও বহুলাংশে মিলিয়! গিয়াছে। 


১৮৪.৩ স্ুসমন্বয়ের অভাব ও বিষমতা! 

আজকাল অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত সংসারে পুত্রকন্যারা জীবনে প্রতিষ্ঠা 
করিতে অসমর্থ হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিতের| এই মত 
প্রকাশ করেন যে ইহাদের সঠিক বৃত্তিতে নিয়োগ করিলে ইহাদের 
প্রতিভার যথাযোগ্য স্ষুটন হইত এবং ইহাদের জীবন এভাবে বার্থ, 
হইত না। প্রথম জীবনে পিতামাতার প্রারস্তিক ভুলের (initial 
7156) জন্য ইহারা তাহাদের পরবর্তী জীবনে ক্ষতিভোগ 
করিতেছে । অতএব জাতককে তাহার স্থভাবজাত কর্মে প্রবৃত্ত না 
করাইলে কিংবা করাইতে ন! পারিলে জীবনে সম্পূর্ণ না হইলেও 
আংশিক অকৃতকাধ্যতার সন্ভাবন! প্রায় সুনিশ্চিত । ইহাতে জাতকের 
কোন দোষ নাই; দোষ সমাজের ও তাহার সংসারের । যন্তুপি 
বর্জমানকালেও জন্মপত্রিকার প্রচলন আছে কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
যথোপযুক্ত আলোচনার অভাবে জাতকের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় 
না। আর গুরু গৃহের সম্যক্‌ বিলুপ্তি ঘটায় গুরুর নির্দেশ ন! পাওয়ায়, 
এবং এই সকল ব্যবস্থার বর্তমানে অন্য কোনরূপ বিকল্পের সুবাবস্থা না 
থাকায় জাতককে যভাবজাত কর্ণ্মে নিয়োগ করিতে পারা যাইতেছে, 
'না। এতদ্বাতীত এ বিষয়ে পিতামাতার অজ্ঞতা, শৈথিল্য এবং 


© 


২৯৬ শ্রীমন্তগবদৃগীতা 

সন্তানের ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে তাহাদের নিজেদের বৃদ্ধি, বিবেচনার উপর 
অতিমাত্রায় আস্থ। এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের ধার (future 
“০areer ) সম্বন্ধে নিজেদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ষা অহনিশি কাজ 
ক্ররিতেছে। 

এ বিষয়ে পশ্চিমে বহু উন্নত জাতির মধ্য শিশুদের শিক্ষার 
প্রারভ্তে এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 2২2118৩৫755 (স্বাভাবিক প্রবণতা- 
সমীক্ষা ) করিয়া এবং child guidance entre ( শিশুদিগের প্রকৃতি- 
সন্ধান কেন্দ্র) স্থাপন করিয়া তাহাদ্ধের প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা 
চলিতেছে এবং শিশুদিগের পিতাম।তাকে তাহাদের সম্তানদিগকে 
'তাহাদিগের প্রকৃতি অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবনধারা! সঠিকভাবে গঠন 
করিতে সহায়ত করিতেছে । শুন! যায়, যে অনেক রাজ্যে ইহা 
বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ইহা! মন্দের ভালো! $ আমাদের দেশের 
_পুরাকালের ম্যায় দ্বিমুখী সমীক্ষণ-নিরীক্ষণ ন! হইলেও একটা বৈজ্ঞানিক 
নীতি ও পন্থা অনুসৃত হইতেছে। পরজ্ব আমাদের দেশে, বিশেষ 
করিয়া! পশ্চিমবঙ্গে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষণে নবম শ্রেণির সুকুমার মতি, 
বালক বালিকাদিগের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ধার! নির্ণয় 
করিবার ভার সরাসরি দেওয়া! হইয়াছে । পরোক্ষভাবে এই গুরুভার 
উহাদের পিতামাতাকে বহন করিতে হয়, ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই 
শটিতে আরম্ভ হইয়াছে । আর জাতকের জন্মপত্রিক! প্রণয়ণ করিয়! 
ইহাদের স্বভাব জানিবার নীতি ও পস্থাকে একটা “বুজরুকী” বলিয়া 
উপেক্ষা চলিতেছে । ফলে, পুনঃ পুনঃ স্বকীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাৰ্য্যে 
অকৃতকাৰ্য্য হইয়া আজ আমাদের যুব সমাজে প্রচণ্ড এক নিরাশ ও 
নৈরাজ্য । অতএব এ বিষয়ে আর কাল ক্ষেপণ করিলে তাহাদের 
এই বিক্ষুক যৌবনজলতরঙ্গ সমগ্র সমাজকে ভাসাইয়া লইয়া এক 
সর্বনাশা সমুদ্রে মিশাইয়| তলাইয়া দিবে । 
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এ প্রসঙ্গে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই সব অনুসূত নীতি 
ও পন্থা একেবারে নিভুলি হয় না এবং অন্যেতর বর্ণের কথা দূরে থাকুক, 
্রাহ্মণেরাও সম্পূর্ণ নির্দোষভাবে স্বধর্মপালনে সমর্থ হইতেন ন1। 
কৃষ্ণবাসুদেব ইহা জানিতেন এবং সে কারণ নির্দেশ দেন, "সহজং 
কর্ণ কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজোৎ।” “নিজ স্বভাবনিদ্দিউ কৰ্ম্ম দোষ- 
যুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না” ।৯ 

কেন ত্যাগ করিবে না, তাহার কোন যুক্তি দেন নাই; অপরস্ত 
সাবধান করিয়া দিয়াছেনং যে, 

শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো। বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ ষনুিতাৎ। 
্বধর্দ্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্শ্মো ভয়াবহ: ॥ 

সমাক্‌ অনুষ্ঠিত পরধর্স্ম অপেক্ষা! কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ শ্রেষ্ঠ 5 
স্বধর্ণ্মে মৃত্যু ও ভাল কিন্তু পরধর্শ্ম ভয়াবহ । 

কৰ্ম্ম কি? পূর্বেই বল! হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের মতে, সৃষ্টি হইতে 
বিসৰ্জ্জন পর্য্যন্ত জীবের আজীবন প্রতিটী ক্রিয়াই (3519) কর্ম» 
এখন প্রত্যেকটা ক্রিয়| যদি প্রকৃতি বিরুদ্ধ হয় ; তাহ! হইলে মানুষের 
পক্ষে জীবনকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করিয়। পূর্ণ স্ফুটন কর! ত দূরের কথা, 
বাচিয়া থাকাই তাহার পক্ষে এক বিরাট বিড়ম্বনা হইয়। উঠিবে। 
প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভূমিক! অভিনয় দু'চার দিন চলিতে পারৈ। সারাজীবন 
স্বকীয় প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভূমিক! অভিনয় করা এক মৰ্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ! 
Dr. Jekyll এবং Mr. Hide হওয়া দু'চার বৎসর সম্ভব ; সমস্ত জীবনে 
এক অবিচ্ছিন্ন দবন্ব ও তন্িষিত্ত ক্ষত স্বকীয় সত্বাকে শেষ করিয়া দিবে। 

এ প্রসঙ্গে বর্তমান চিকিৎস! বিদ্যার একটা বিশেষ বিজ্ঞানের কথ। 
স্মরনীয়। আজকাল প্রায়শঃ রোগীকে বাহির হইতে রক্ত তাহার 
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শরীরে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে রোগের সহিত যুঝিতে শক্তি যোগান 
হয়। কিন্ত চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা সহিত কার্ধা 
করেন। রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়। তাহার রক্তের প্রকৃতি জানিয়া 
সেই প্রক্কতির রক্তই বাবহার করেন ; নচেৎ শুনিয়াছি অন্য কোন 
গ্র;পের রক্ত ব্যবহার করিলে একটা বিজাতীয় আঘাতে (9১০০5) 
মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়! থাকে । এই প্রসঙ্গে নিরীহ অষ্টম পোপ (Pope 
Innocent VIII) এর জীবনের এক ঘটন! উল্লেখ কর! যাইতে পারে | 
প্রাচীন রোমে যুবকের রক্ত অনু প্রবিষ্ট করিয়া নষ্ট যৌবন লাভ করার 
এক বিচিত্র প্রথা চালু ছিল। এই অষ্টম পোপ যৌবন পুনরুদ্ধারের 
জন্য তিন জন যুবকের রক্ত নিজের দেহে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া কিন্তু প্রাণ 
হারানু। কারণ মহামান্য পোপের সময় রক্তের জাতি গোত্রের কথা 
জান! ছিল না, ফলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করায় পোপের এই দুরদৃষ্ট 
ঘটে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণবাসুদেবের সাবধান বাণী কতদূর 
বান্তবানুগ ! 

প্রতোকটা জীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটী মোটামুটি জ্ঞান লাভ 
করিয়! তাহাকে তাহার ষভাবজাত কর্মে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করাই 
প্রতি সমাজের এবং সেই সমাজের অস্তহুক্ প্রতি সংসারের পরম 
কর্তবা। অন্তথায় জীব তাহার স্বভাবনিদ্দি্ট কর্্মে নিযুক্ত না হইয়া! 
কিংবা হইতে ন| পারিয়া লৌকিক ধর্শ্মপালন পূর্বক এক অবাস্তব ও 
অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করিবে। ফলে ইহলোকে 
অসাফলা, দ।রিদ্রা, দুঃখ, কউ ও অসূয়া । আর ইহলোকেই যাহার 
উপযুক্তস্থান মিলিল না, পরলোকে তাহার স্থান কোথায় ?৯ 
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অতএব কৃষ্ণবাদুদেবের এই অত্যন্ত বাস্তবান্ুগ নির্দেশ মানিলে 
আমাদের জীবনে আজকাল সর্বস্তরে যে সুসমন্বয়ের অভাব ও বিষমত! 
লক্ষিত হইতেছে ও তাহার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়! এই সকল স্তরে সমাজে 
এক অবাঞ্ছিত অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছে 
তাহার প্রতিষেধক পাইলেও পাইতে পারার সম্ভাবন| হইতে পারে ॥ 
ইহা বড় কম লাভের কথা নহে ॥ 

এই বিষম অবস্থা বর্তমান যুগের মনুত্াসমাজে শ্রেণি ও জাতি- 
নিবিবশেষে (classless and casteless society) জীব সকলকে 
তাহাদের যভাবনিদ্দিষট বৃত্তির হিসাব ন! করিয়া যে কোন বৃত্তিতে 
তাহাদের অধিকার স্বীকার এবং তদনুষায়ী যে কোন বৃত্তিতে তাহাদের 
নিয়োগনীতির অবশ্যাস্তাবী ফল বলিয়! মনে হয়। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গির সহিত এক বহুমুখী সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া 
পড়িয়াছে। ৮ 

এতত্বাতীত শিক্ষিত সমাজ আজকাল একটা বিশেষ রোগের, 
ক্রমবর্ধমান প্রসারের কথা শুনিয়। থাকিবেন। যখনই কোন শারীরিক 
অসুস্থতার কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না, চিকিৎসকগণ তখন সেই 
অসুস্থতার কারণ এক অজান! 11585 স্কন্ধে চাপাইয়! দেন এবং 
প্রতিষেধক হিসাবে Anti-Allergic Palliative ব্যবহার করেল । 
বিশেষ মনোযোগের সহিত গবেষণা করিলে বোধ হয় দেখা যাইবে ইহা! 
এই সাধ্বিক মূল বিষম অবস্থার একটী বিশেষ রূপ । রোগীর স্বভাবজাত 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল শক্তি সকলের (০7569) অনুসন্ধান করিয়া 
তাহা দূর করিতে কিংবা শ্রতিক্রিয়শীল শক্কিগুলিকে অক্ষম করিতে 
পারিলে এই নবজাত অস্বস্তি হইতে সহজেই রক্ষা পাইলেও পারা 
যাইতে পারে । অতএব দেখা যাইতেছে মানুষের এক অতান্ত ঘরোয়া 
ব্যাপারে ও কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ বিশেষ কার্যকরী হইতে পারে । 


© 


ও শ্রমন্তগবদূগীতা 
১৮০৮ বিকল্প প্রকল্প 


স্বধৰ্ম্ম ও পরধর্শ্মের তুলনামূলক আলোচনার পর কৃষ্ণবাসুদেব 

মোক্ষলাভের অনায়াস লভ্য বিকল্প প্রস্তাব পুনরায় আলোচনা 
করিলেন এবং এই বিকল্প প্রস্তাব যে সর্বাধিক গোপনীয় হইতেও 
গোপনীয় পরমপুরুষার্থসাধন তাহা অতাস্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা! করিলেন ।২ 
এই সে ঘোষিত বিধি যাহা নিয়লিখিত প্ৰখ্যাত মন্ত্রে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে, 

সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 


১৮৬ গ্রীক্ষ্ণোক্ত নির্দেশে ও জনসাধারণ 

এখন দেখ! যাউক, এই অধ্যায়োক্ত কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ জন- 
সাধারণের জীবন যাপনে কতদূর সহায়ক হইতে পারে। 

কোনরূপ বিচারের পূর্কো আমাদের দেখিতে হইবে কোন পট- 
ভূমিকায় এই সকল গীতোক্ত বাণীর মূল্যায়ণ করিতে হইবে । পট- 
ভূমিকা এইরূপ £ বর্তমান সমস্যা জর্জরিত জটিল সমাজ জীবন | সেখানে, 
প্রবল বৈশ্যাভাবের প্রাধান্য ; বৈশ্থাভাবের অস্তিত্বের অর্থ বিরাট ও 
বিকট প্রতিদ্বন্থিত| ; যেহেতু বিন। প্রতিছন্থিতায় কোন উৎপন্ন ্রবোরই 
(endproduct) উৎকৃষ্ট মান এবং নিয়তম মূল্য প্রতিষ্ঠা কর! যায় না। 
ফলে, বণিকের মাণদণ্ডের দ্বার! সর্বব্যাপার মূল্যাগ্নিত হয়। প্রচলিত 
মানৰ প্ৰবৃত্তি, স্সেহ, প্রীতি, ক্ষমা, সারল্য ও আন্তিকোর ভূমিক! ক্রমশ: 
শিথিল হইয়! পড়িতেছে। আর প্রাধান্য লাভ করিতেছে» অপরিমিত 
“ও অশেষ বিষয়ানুরাগ, লোভ, স্বার্থ, পদমর্য্যাদা ও বিকট কর্তৃত্বাভিমান । 
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ফলে, বর্তমানকালের মানুষ পৃথক পৃথক পদার্থে এক অভেগ্য, অবিচ্ছিন্ন 
ও অভিন্নন্ধপ ন! দেখিয়া, পৃথকন্ূপে বিচার করিয়া নিজেদের (ভ্রান্ত ) 
বিচার অনুযায়ী কোন একটা স্থূপতত্তৃকে নিখিলতন্ব মনে করিয়! উহাতে 
আসক হয় এবং দিখ্বিদিক জ্ঞানশৃন্য হইয়| সমগ্র অধ্যবসায় সহকারে 
সেই সকল অপ্রাকৃত তন্বনির্ণয়ে অমানুষিক চেষ্টা করে ! পরিণামে 
কর্মবন্ধন, ক্ষয়, হিংস! ও নিজেদের সামর্থ্য বিচার না করিয়া ঘ স্ব 
অহঙ্কারবশতঃ এই সকল কর্ম করণে সাবিবিক উদ্োগের, সমস্ত শক্তি ও 
সকল উৎসাহের বিনাশ । আর এই বিশ্বথাসী উদ্যম ও চেষ্টা একবার 
বিনাশ পাইলে তাহার প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়াবহ হয় এবং হইতে 
পারে তাহা আমর বর্তমান সমাঞ্জে অহনিশি লক্ষ্য করিতেছি । 

এই পটভূমিকায় কুষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ ও সর্বশেষ ঘোষণার 
উপকারিত্ব, আবস্াকতা ও প্রাযুজ্যতার বিচার করিতে হইবে । 


১৮.৭ গীতার সার কথ। 

পুনরুক্তি ন! করিয়! বলা যায়, এই অধ্যায়ের এবং সমগ্র গীতার 
আলোচিত প্রধানতম বিষয় বস্তু হইতেছে যে কর্্মত্যাগ করিয়! 
অতুাৎরুষ্ট সত্বশুদ্ধি লাভ এক দুশ্চর তপশ্চর্য্যা ; তদপেক্ষ। ফলকামনা! 
ত্যাগ করিয়! "তৎপরায়ণ ও তদেক চিত্ত” হইয়! নিজ স্বভাব নিদ্দিষ্ট স্বধর্দ্ম 
সম্পূর্ণরূপে ও দোষযুক্তভাবেও সম্পাদন করিলে সুলভে ও অনায়াসে 
অনাদি ও অবায়পদ লাভ করা যায়। 

উপরি-উক্ত মন্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, 

(ক) কর্ণত্যাগ করিয়া "পরাংগতি" প্রাপ্তি সম্ভব হইলেও, তাহা 
সুহ্ষর ১ 

খে) অপর পক্ষে, ফলকামন! ত্যাগ করিয়া কর্শ্মকরাই বিকল্প এবং 
তাহা সুলভ ও প্রশস্ত উপায়; , 


৩০২ গবদৃগী' 

গে) কিন্তু ফলত্যাগপূর্ববক কর্ম্ম-করা অনায়াসলভ্য হয় যদি 
কর্মকর্তা “তৎপরায়ণ ও তদেকচিত্ত” হইয়। অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কার্ধ্য 
করে ও ফল “ভগবচ্চরণে সমপিতবন্থ” বলিয়া কর্শ্ম-সম্পাদন করে; 
এবং 

(ঘ) এই কর্ম নিজ স্বভাব নিদ্দিষ্ট স্ব-ধৰ্ম্ হয়। 

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অধ্যবসায় সহকারে চিত্তকে সংযত করিয়া 
শব্দাদি বিষয় সমূহ ত্যাগ করিয়া, অনুরাগ বিদ্বেষ প্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপ- 
জনক ভাব দূর করিয়া! নির্জন প্রদেশে বাস করেন ও লঘু আহার 
করেন, এবং বাকা, শরীর, মন, সংযত করিয়| সর্ববদ! ধ্যানযোগে রত 
থাকিয়া, বৈরাগ। অবলম্বনপূর্ববক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও 
পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়। সম্পূর্ণদ্ধপে মমতাপরিশূন্য ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্ম- 
লাভের যোগ্য হন। এই প্রকার ব্যক্তির বুদ্ধি সর্বববিষয়ে অনাসক্ত’ | 
ইহার। সন্নযাসদ্ধার! নৈন্র্শ্ব' রূপ অতুাৎকৃষ্ট, সন্ভশুদ্ধি লাভ করেন ।২ 

অপরপক্ষে ফলকামন! ত্যাগ করিয়! কর্মকরা ও যে সহজ ব্যাপার 
নহে তাহা পুর্বে আলোচনা কর! হইয়াছে । তবে কর্ম্মত্যাগের তুলনায় 
সুলভ । এই উপদেশানযাত্্ী কৰ্শ্মকর! একটা বিশেষ মানসিক প্রস্তুতির 
উপর নির্ভরশীল । ইহার জন্য দীর্ঘকাল অভ্যাস করিতে হয় এবং কর্ম্ম- 
কর্তাদের এই অবস্থান্থ্যায়ী একটা বিশেষ জীবনদর্শন উপলব্ধি করিতে 
সচেষ্ট হইতে হইবে ৷ নচেৎ ফলত্যাগপূর্বরক কন্মানুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে 
পারে না । ইহ! কৃষ্কবানুদেবের অজ্ঞান! নহে। সে কারণ, তিনি 
একাধিবার” এ বিষয়ে তাহার নির্দেশ দিয়াছেন এবং বর্তমানে 
অতান্ত দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করিলেন’ “হে অৰ্জ্জুন, সর্বব্জীবের হৃদয়ে 
অবস্থিত ঈশ্বর মায়ায় মোহিত করিয়া জীব সকলের শরীররূপ 
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যন্ত্রে আরূঢ় হইয়| ঘুরাইতেছেন। হে ভারত, সর্বতোভাবে তাহারই 
শরণ লও, তাহার প্রসাদে পরম শান্তি ও নিতাশাশ্বত স্থান প্রাপ্ত 
হইবে। এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞানের কথা আমি তোমায় 
বলিলাম, ইহা বিশেষন্ূপে আলোচন! করিয়া তোমার যাহ! ইচ্ছা 
তাহাই কর।” 

এ প্রসঙ্গে বর্তমান সমাজে ও সংসারে শ্রীকৃষ্ণের অভয় পূর্ণ উৎসাহ 
বাণী,” “যিনি আমাকে ভক্তি সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ 
করেন, আমি সেই ভক্তগণের সযত্রে প্রদত্ত তৎসমুদয় প্রীতি পূর্বক 
গ্রহণ করি। হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহ! খাও, যাহা হোস 
কর, যাহা দান কর, যাহ। তপস্যা কর, তৎসমুদয়ই আমাকে 
অর্পণ কর।.-.এইবূপ ভক্তিভরে অত্যন্ত দররর্ত ব্যক্তিও যদি অনন্য- 
চিত্তে আমার উপাসনা করে, সে সাধু, তাহার অধ্যবসায় অতি 
সুন্রর। সে অবিলম্বে ধর্শ্মপরায়ণ হইয়| নিরন্তর শাস্তিলাভ করে 
এবং তাহার বিনাশ নাই” এইরূপ অভ্যাস সকলেরই করায়ন্ত। 
প্রয়োজন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা এবং নিরস্তর তাহাকে স্মরণ। অতএব 
জনসাধারণের পক্ষে সমাক্‌ প্রযোজ্য না হইলেও আংশিকভাবে নিশ্চয়ই 
প্রযোজ্য । 

কিন্তু কৃষ্ণবাসুদেবের উৎসাহপূর্ণ অভয়বাণী তখনই প্রযোজ্য যখন 
জীব (অর্থাৎ কর্মকর্তা ) নিজ যভাবনিদিউ সবধর্রপালনে সচেষ্ট হয়। 
ইতিপূর্বে যধর্স্ম ও পরধর্থ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর! হইয়াছে। 
তথাপি বিষয় বন্ধ পূর্বাপর যুক্তির সামঞ্জস্যের নিমিত্ত পুনরুক্তি কর! 
হইয়াছে। এ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিং “ভুলোক এবং যর্গে বা 
দেবগণের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি প্রকৃতিজাত গুণত্রয় হইতে 
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মুক্ত; হে পরস্তুপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণের কর্ম্মদকল 
স্বভাবজাত বিশেষ গুণান্ারে বিভিন্ন।” শ্রীকৃষ্ণ সন্বাদি গুণের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং জীবের সকল 
অবস্থাই, যথা, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তৃত্ব, বৃদ্ধি, পুতি, সুখ এমনকি 
সামাজিক স্তর ও তদনুযায়ী বৃত্তি ও এই সকল গণানুসারে স্থিরীকৃত 
হয়। 

কোন জীবেরই যখন এই গুণত্রয়ের প্রভাব হইতে নিদ্ভৃতি নাই, 
তখন জীবকে তাহার প্রকৃতি বুঝাইয়! তদনুযায়ী স্তর ও বৃত্তিতে নিয়োগ 
করাই সমাজ বাবস্থার চরম লক্ষা হওয়া পরম কর্তবা। প্রাচীনকালে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের জীবকে গুরুগৃহে বালা-অবস্থায় 
প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। তৎপূর্বে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্মপত্রিক! প্রস্তুতি 
অবশ্য কর্তবা বলিয়! বিবেচিত হইত । এই দ্বিবিধ প্রয়োগবিধি জীবের 
প্রকৃতি স্থিরীকরণে সহায়ক হইত ॥ গুরুর তীক্ষ দৃষ্টি শিষ্যোর চরিত্রের 
খুশটনাটা বিচার করিয়! স্নাতকোত্তর সময় তাহার স্তর ও বিশেষ 
করিয়! বৃত্তি নিরূপণ করিয়া তাহার ভবিষ্যত জীবনের নিশান! দিত। 
বর্জমানকালে প্রায় সমস্ত সভ্য জগতে স্বাভাবিক প্রবণতার সমীক্ষার 
ছার! এবং শিশু প্ররৃতিসন্ধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রকৃতি নির্ণয় করা 
সমাজ ও রাষ্ট্রের গুক্র দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে সকল 
দেশে ও যে সকল সমাজে এই আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন হয় নাই” 
সেখানে মানুষ নিজ প্রকৃতির স্বরূপ জানিতে না পারায় বহুলাংশে 
বধশ্ান্ব্যারী কর্শ্মে নিজেদের নিয়োগ করিতে পারে না। ফলে 
জীবনে অপাফল্য ও হতাশা এবং সমাজে ও রাষ্ট্রের উপর আক্রোশ । 
অতএব সমাজের একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে 
কুষ্ণবাসুদেবের নির্দেশ অত্যন্ত সহায়ক । এই দিক দিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতিটা মন্তব্য পূর্ণরূপে বাস্তবান্বগ। এ প্রসঙ্গে স্বভাবনিদ্ধিষ্ট যধর্শ্ব- 
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পালনে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশও বিশেষ সাহায্য করে। সাহার বিখ্যাত 
উক্তি, 

“শ্রেয়ান্‌ স্বধৰ্শ্মো বিগুণঃ পরধর্শ্মাৎ ষগঠিতাৎ। 

স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিল্তিষম্‌ ॥ 

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজেৎ। 

সর্বারস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবারতাঃ & 
জীবমাত্রেরই কর্শ্মকরণের সর্বপ্রধান কৌশল । স্বধর্স্বানুযায়ী কর্ম প্রচেষ্টাক্য 
জীবের কর্ণ সম্পূর্ণকূপে, সমাক্‌ প্রকারে, সফল না হইলেও ফে 
বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ কর্দ্রকরণে নিষ্ঠা ও ফলকামনাত্যাগ, 
তাহার এই অসম্পূর্ণতার পরিপূরক হইয়| তাহার জীবন সফল করিবে; 
মনের এই বিশেষ প্রস্তুতি অর্জুনের ন্যায় জীবের জীবনে এক পরম। 
সম্পদ । 

ইহার উপরে, এই শ্রেণীর জীব যদি নিত্য অনুশীলন ও অভ্যাসেক, 

দ্বার ক্রমশঃ তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে 
তাহাদের জীবনদর্শনের পরম ও চরম জ্ঞান লাভ হুইবে ; এবং 
তাহাদের পক্ষে ও সেই প্রখ্যাত মন্ত্র 

সর্বধশ্মান্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্ো মোক্ষয়িস্যামি ম! শুচঃ ॥ 
জীবন্ত হইয়া উঠিবে এবং তৎপদে নিজেদের সমর্পণ করিয়া, তাহাকে, 
আশ্মোক্তারী দিয়া সন্ধন্ানুযায়ী রাষ্ট্র শাসন ও সমাজ রক্ষা করিয়! 
জনসাধারণের সুখে, যসন্তিতে ও শান্তিতে জীবনযাপন সহজ করিতে- 
এক বলিষ্ঠ আদৰ্শ স্থাপন করিতে পারিবেন ; এবং এই সকল লোক-- 
পালদিগের জীবনযাপন রীতি আদর্শ করিয়! জনসাধারণ নিজেদের 
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সঠিক অর্থাৎ বধন্মান্ষায়ী জীবন গঠনে উৎসাহ পাইবে এবং তাহাদের 
জীবনের ছায়ায় সর্বপ্রকার তাপ হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়! যস্তিতে 
ৰসবাস করিতে পারিবে 

জনসাধারণের সুস্থ ও সম্পূর্ণ জীবনযাপনে ইহা এক পরম লাভ $ 
এবং শ্্রীমন্তগন্দগীতার এই অত্যন্ত বাস্তবানুগ নির্দেশ জনসাধারণের 
জীবন গঠনে ও যাপনে প্রত)ক্ষভাবে না করিলেও পরোক্ষভাবে যথেষ্ট 
সাহাযা করিবে । 





উপসংহার 


পূর্বেই দেখ! গিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে এবং তাহার মাধ্যমে 
তাহারই মত যে সকল লোকপাল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রশাসক “বিষমে 
সমুপস্থিতে” সাময়িকভাবে সংমূঢ়চেতা হইয়া পড়েন এবং তাহাদের 
স্বভাবজাত কর্তবাকণ্ম সম্পাদনে শৈথিল্য দেখান, তাহাদিগকে বিগত- 
মোহ করিয়া যবধর্শ্মে নিয়োগ করাই কৃষ্কবাদুদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 
ভ্কুষ্ণ অত্যন্ত ৩115, বাস্তববাদী ছিলেন ; তিনি জানিতেন যে, যে 
সমস্ত দৃঙ্গের বস্তু তিনি গীতায় বিচার করিয়াছেন, তাহা প্রত)ক্ষভাবে 
জনসাধারণের কোন কাজে আসিবে না। এ কারণ, তাহাদের 
উপযোগী উপদেশ ও নির্দেশ তাহার বক্তবোর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ 
না থাকিলেও পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। গীতা অধ্যয়নকালে 
আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গীতোক্ত ব্যাখ্যান কৃষ্ণবাদুদেব ও 
অঞ্জনের কথপোকথনের ফল। অতএব প্রত্যক্ষভাবে এই সকল জন- 
সাধারণের কথা এই কথপোকথনে থাকিবার কথ। নহে এবং থাকেও 
নি। যাহ! আছে, তাহা ০৮1৫০ 41০0 র মত প্রাসঙ্গিক ও তুলনামূলক 
আলোচনার সময়ে । এ কারণ সমগ্র গীতায় সাতশত ক্লোকের মধ্যে 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে মাত্র গোটা ত্রিশ শ্লোকে জনসাধারণের 
বিষয় আলোচনা ও তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। 

আমরা দেখিয়াছি সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবের স্বভাবের উপর বিশেষ 
জোর দিয়াছেন । জনসাধারণের যভাব কিরূপ, সে সম্বন্ধে বলিলেন “দৌ 
ভূতসর্গোৌ লোকেহন্রিন্‌ দৈব আদুর এব চ”।৯ ইহলোকে প্রাণীগণের 
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দৈব ও আসুর এই ছুই রকম ভাব হইয়া থাকে । ইহা হইতে দেখা যায়- 
শ্রীকৃষ্ণের মতে মানুষ মানুষ ; সে অতিমানবও নহে, অমানুষও নহে । 
সাধারণ জীব দৈবাসুর মিশর প্রক্কতির স্বভাব প্রাপ্ত । এ কারণ, সংসারে 
সাধারণ জীবের মধো আমরা দেবভাবাপন্ন জীবের এবং সম্পূর্ণভাবে 
অসুর প্রকৃতির লোকের সাক্ষাৎ পাই__ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই ॥ 
ইহাদের লইয়াই সাধারণ সমাজ ও সংসার এবং যাহার! লোকপাল ও 
বাষ্ট্রণাসক, তাহাদের এই অবস্থা! মানিয়া লইয়! তাহাদের কর্তব্য স্থির 
করিয়! শান্ত্রান্ুমোদিত কর্ণ করিতে হইবে । 
এই পটভূমিকায় প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কর্ণ 

ও সেই কর্ণ্মের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে শীকৃষ্ণের প্রখ্যাত অনুশাসন,৯ 

কৰ্ণ্ণণোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন । 

মা! কর্্মফফলহেতুভূর্্। তে সঙ্গোহন্তবকর্মরণি ॥ 
ইহাদের জন্য নহে । এ বিষয়ে জনসাধারণ সন্বন্ধে তাহার অভিমত 
অত্যন্ত পরিষ্কার । তিনি বলিয়াছেন, 

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কশ্মসঙ্গিনাম্‌। 

যোজয়েৎ সর্ব্বকন্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত: সমাচরন্‌ ॥ 

প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ । 

অহঙ্কারবিসূঢাপ্ন! কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 

প্রকৃতেওণসংমুঢাঃ সঙ্ছপ্তে গুণকর্শ্মদু। 

তানকবৃৎস্নবিদে! মন্দান্‌ কৃংস্বিষ্ন বিচালয়েৎ ॥ 

এই তিনটা শ্লোক বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে তাঁহার মতে, 

ইহার! নিজের কর্ণ্মের নিজেই কর্তা ও ভোক্তা-_-এই মনোভাবপ্রাপ্ড 
এবং এইরূপ মনোভাব তাহাদের জীবনে, তাহাদের কর্ণপ্রচেষ্টায় 
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উৎকর্ষ ও সাফল্য আনে। এ কারণ, তাহাদের এই মনোভাব 
বিচলিত কর! উচিত নহে। বরঞ্চ বিদ্বানরা এই সকল অজ্ঞ জীবকে 
বুঝাইয়! বলিবেন যে তাহাদের কর্্মসিদ্ধির জন্য পাঁচটা কারণ আছে।৯ 
অতএব এইসব সাধারণ জীব তাহাদের কর্ণ্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ 
করিতে "উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত কর্তা, উপযুক্ত পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় ও 
মন এবং নানাভাবে পৃথক পৃথক চেন্ট! সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া 
কর্ম করিতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে 
রাখিবে, এই চারিটা ছাড়া আর একটা হইতেছে দৈব, দেবতার 
আশীর্বাদ ।” ইহাদের জন্য নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে যে সকাম দেবতার 
পূজা অচিরকালেই ফল দেয়, 

কাজ্কন্তঃ কর্দপাং সিদ্ধিং যজস্ত ইহ দেবতাঃ। 

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ডবতি কর্ম! ॥ 
এ কারণ বহুবিধ কামনায় হৃতজ্ঞান এই সকল সাধারণ জীব নিজ 
নিজ প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হইয়া বহুবিধ নিয়ম আশ্রয় করিয়! অন্যান্য 
দেবতার শরণ লয় ও বিধিপূর্কাক ভজন! করে |” 

কামৈন্তৈপ্তহ্তজ্ঞানাঃ প্রপদ্ান্েইন্যদেবতাঃ | 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃতা। নিয়তাঃ সয়া ॥ 

এইরূপ পৃজা সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করিতে ইহারা যেন বিধিনিষেধ 

পালনে শ্রেষ্ঠ বাক্তিদিগের (শুদ্ধচেতা ও বিদ্বানদিগের ) কর্মপ্রবর্তক ও 
কর্মননিবর্তক কর্মকরণের অনুকরণ করিতে সচেষ্ট হয়ঃ এবং এই সকল 
বিধিনিষেধ ঠিকভাবে জানিতে ও তাহার সঠিক প্রয়োগে গুরুর নিকট 
শাস্তাদি শিক্ষা ও শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়। চলার যে বিশেষ প্রয়োজন 
আছে তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিয়াৎ তন্বদর্শী জ্ঞানীদিগকে প্রণাম করিয়া” 





১ ১৮1১৬০১৪২01 ৪১২ ৩ Re ৪1 ৩২১ el ১৬২৪ 





৩১০ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


বিবিধ প্রশ্ন করিয়া, সেব। করিয়! সেই জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করে১ এবং 
বিধিপূর্কাক দেবতার পূজা করে। Hh 
এই প্রসঙ্গে এই সকল জীবের সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
ঘোষণ| করিলেন যে যাহারা জ্ঞানযোগে কিংবা কর্ম্মযোগে আত্মাকে 
উপলব্ধি করিতে অপারগ, তাহারা এই সকল গুঢ়তত্ব ন| জানিয়াও 
যদি অপরের নিকট শুনিয়া উপাসনা করে, শ্রুতিপরায়ণ সেই সকল 
বাক্তিরা ও মৃত্যুর অতীত হয় ।২ 
ধ্যানেনাত্সনি পশ্যান্তি কেচিদাক্মানমাত্মন]। 
অন্যে সাংখেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ 
অন্যে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রত্বান্েভা উপাসতে । 
তেহপি চাতিতরস্তোব মৃত্াং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ 
কৃষ্ণবাদুদেব নিদ্দিষ্ট জ্ঞানযোগ কিংবা কর্দযোগ যে কী বন্ধ সে 
সম্বন্ধে জনসাধারণের পক্ষে স্বকীয় চেষ্টায় হৃদয়ঙ্গম কর! প্রায় অসম্ভব ; 
সে কারণ এই সব গুঢ়তত্ব অপরের নিকট বোধগমা সহজ ভাষায় শুনিয়া 
ও তৎ-সন্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নির্দেশাহৃযায়ী উপাসনার 
ফলে মুক্তিলাভ জনসাধারণের পক্ষে সুলভ হয়। ইহাই সাধারণ 
“সমাজে গুরুবাদ বলিয়া খ্যাত। এই কারণে হিন্দুসমাজে ও 
তৎপ্রভাবিত অন্যান্য সমাজে সহস্র সহজ বৎসর ধরিয়| এই গুরুবাদ 
চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে চলিতে থাকিবে | কৃষ্ণবাদুদেবের 
. মতানুযায়ী ইহার কোনরূপ অন্তথ! হইতে পারে না । ' 
অতএব দেখা যাইতেছে যে এইরূপ জীবন যাপনে বিধি- 
পূর্বক পূজা ও সদাচারের স্থান অতি উচ্চে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের 
মতে, 
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যঃ শান্ত্রবিধিমুৎসূজ্য কর্ততে কামকারতঃ।- 
ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 
যে বাক্তি শাস্তবিধি ত্যাগ করিয়া ফেচ্ছাপ্ররত্ত হইয়া কাজ 
করে, সে ব্যক্তি শান্তি, সুখ, সিদ্ধি ও পরমাগতি লাভ করিতে 
পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ; মনে রাখিতে হইবে যে ইহাদের সংসারবাস 
অপরিতাজ।১ $ সেই সংসারের “নাঙ্জো ন চাদি ন চ সম্্রতিষ্ঠা”, তাহার, 
আদি নাই, অস্ত নাই এবং কোন নিশ্চিত স্থিতি কিংবা রূপ নাই 
শ্রীরষ্ণ বাস্তববাদী ; ইহার! যাহাতে সেই সংসারে স্বস্তি, সুখ ও. 
সবাচ্ছন্দো বসবাস করিতে পারে সে কারণ তিনি চতুর্কার্ণ সমন্বিত এক 
সমাজসংস্থ সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করেন এবং সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণির পৃথক পৃথক কর্মের ও নির্দেশ দেন .* এই সকল বিধি 
নিষেধের মধো কোন ফাক নাই। ইহার! যাহাতে এই সব বিধি- 
নিষেধ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে পালন করে, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য 
করিলেন,ঃ 
অশ্রন্ধয়া হতং দত্তং তপস্তগ্ুং কৃতঞ্চ যৎ। 
অসদিতুচাতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ 
এবং পরিষ্কার করিয়া নির্দেশ দিলেন, 
স্বে সবে কর্মণ।ভিরত:ঃ সংশিদ্ধিং লভতে নরঃ 
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছুণু ॥ 
যতঃ প্রবত্তিভূতালাং যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
কৰ্ম্মণ! তমভার্্া সিদ্ধিং ৰিন্দতি মানব: ॥ 
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যে য স্ব সমাজ ব্যবস্থাহনযায়ী নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত স্ব কর্ম 
ন্অনুষ্ঠান করিলে তাহারই অচ্চনা কর! হয় এবং এই সকল জনসাধারণের 
ক্তম্মার] সিদ্ধিলাভ কর! সম্ভব হয়। 
এখন শেষ প্রশ্ন £ এই সকল জনসাধারণকে কি জীবনে যস্তি, সুখ, 
স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে? তাহাদের পক্ষে কি 
“হমাক্ষ ও পরযাগতি লাভ সম্ভব নহে ? মোক্ষ কি কেবল শুদ্ধচেত! ও 
বিদ্বানদিগের জন্য? 
ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য একটী বলিষ্ঠ “ন!” । তিনি ঘোষণা 
ক্করিলেন,> 
যো যো যাং যাং তন্ুং ভক্ত: শ্রদ্ধয়া্চিতুমিচ্ছতি। 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ 
যেহপান্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্ৰদ্ধয়া স্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধিপূর্ববকম্‌ ॥ 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্য| প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তুযপন্ৃতমস্শামি প্রযতাক্সনঃ ॥ 
সমোহহং সর্দভূতেঘু ন মে ছ্েস্ঘোহত্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্তা| ময়ি তে তেষু চাপাইম্‌ ॥ 
অপি চেৎ সুছুরাঁচারে! ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তবাঃ সমাগবরাবসিতোহি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্ম ত্বা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্ৰণশ্যতি ॥ 
মাং হি পার্থ বাপাত্রিত) যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্্রিয়! বৈশযান্তথা শৃদ্রান্তেৎপি যাস্বি পরাং গতিম্‌ ॥ 
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“যে যে ভক্ত যে যে দেবতার মূর্তি শ্রদ্ধাপূর্ববক অর্চন! করিতে ইচ্ছা 
করেন, আমি তাহাদিগকে সেই সেই মৃন্তি বিষয়ক তাদৃশ অরদ্ধা অচল! 
করি। শদ্ধাপূর্ণচিত্তে ভক্তিভরে, যে সকল ভক্ত অন্য দেবতাদের পূজা! 
করেন, তাহার! আমাকেই পৃক্া করেন; স্বীহার! আমাকে ভক্তিসহকারে 
পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিন্ধাম প্রেমী 
ভক্তগণের প্রদত্ত তৎসমুদয় প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি। আমি সর্ববভূতে 
সমভাবাপন্ন, আমার দ্রেম্য বা প্রিয় কেহই নাই; তথাপি ধীাহার|- 
আমাকে ভক্তিপূর্ববক ভঙ্গন| করেন, তাহারা আমাতে থাকেন এবং 
আমি তাহাদের ভিতর থাকি। অতা)স্ত ছুবব,ত্ত ব্যক্তি ও যদি অননাচিত্তে 
আমার উপাসনা করেন, তিনি সাধু বলিয়! গণ্য হুন, কারণ তিনি 
উত্তম বিষয়ে অধ্যবসায়যুক্ত হইয়াছেন । সেই দুব্ব,ত্ত অতি শীঘ্র ধর্দ্মাতম। 
হন, এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রাপ্ত হন। আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট 
হয় না। নীচকুলজাত জীবগণ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র_তাহারও 
আমাকে আশ্রয় করিয়! পরমাগতিপ্রাপ্ত হন ।” 

অতএব দেখ! যাইতেছে, সাধারণ জীব ও সংসারে থাকিয়া এবং 
স্ব স্ব সমাজ ব্যবস্থা মানিয়| স্ব স্ব ইস্টদেবতার মুদ্তি নিষ্ঠা ও অদ্ধাপূর্কক 
সবিধি অৰ্চ্চন! করিলে মোক্ষ ও পরমাগতি পাইয়া অবশেষে তাহাকে 
লাভ করে। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা; Ethics ও 
সদাচার। শ্রীমন্তগবদগীতায় নানাবিধ দুঙ্ঞেয় বন্তর আলোচনার সঙ্গে 
সঙ্গে এই সকল বিষয় সম্বন্ধেও যথেষ্ট মন্তব্য ও নির্দেশ আছে এবং 
জনসাধারণ সেই সকল নির্দেশ মানিয়! চলিলে জীবনে নিশ্চয়ই লাভ- 
বান হইবে ও অবশেষে পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে । 





পরিশি 
শ্রীমন্তগবদৃগীতার শ্লেংকল্ুচী 


[সমগ্র গীতা বচন মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া 
পাঠকগণ যাহাতে গীতার বিষয়বন্্ সবিশেষ জানিতে পারেন এবং 
বর্তমান পুস্তকে উদ্ধৃত মূল শ্লোকগুলি সহজেই চিহ্নিত করিতে পারেন, 
তজ্জন্য নিয়ে গীতার প্রত্যেকটা অধ্যায়ের বিশ্লেষিত ( analytical ) 
সূচী দেওয়া হইয়াছে । ] 


১০১ 


১৪. 


১৭ 


প্রথম অধ্যায় 
বিষাদ যোগ (৪৬) 


কুরুপাগুব কুরুক্ষেত্রে সমবেত হুইয়! কি 
করিলেন-__এই সম্বন্ধে ধবৃতরাধ্ট্রের প্রশ্ন 
যুদ্ধক্ষেত্রে সঞ্জয় কর্তৃক দুই পক্ষের সৈন্য 
সমাবেশের বর্ণনা 

উভয় পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শঙ্খধ্বনি 
ধতরাষ্্পুত্রদিগের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত দেখিয়া 
অর্জুনের ধনু-উত্তোলন ( অর্থাৎ যুদ্ধ প্রস্তুতি ) 
ুদ্ধার্থে সারথিকে উভয় সেনার মধ্ো 
রথস্থাপন করিতে অর্জ্জুনের অন্বরোধ 

কিন্তু সমবেত কুরুপাগুবকে দেখিয়া অর্জ্ছুনের 
বিষাদভাব-_সঞ্জয়-দ্বারা তাহার বর্ণনা 
অর্জুনের বিষাদ ও খেদসূচক বাক্যকখন ও 
যুদ্ধ না করিতে স্থিরীকরণ 


২ 


-৩১৬ শ্রীমন্তগবদূগীতা 


শ্লোক নং 


১.৮ অর্জুনের দ্বারা তাহার বিষাদের কারণ বিশ্লেষণ 
১.৯ অজ্জুনের রথে শোকাকুল চিন্তে উপস্থাপন 
সঞ্জয় কর্তৃক এই সংবাদ পরিবেশন 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাংখ্য যোগ (৭৯) 


২.১ বিষণ অর্জুনের প্রতি মধুসূদনের উক্তি 
সম্বন্ধে সঞ্জয়ের সংবাদ পরিবেশন 
২.২ শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন £ কি নিমিত্ত কশ্মল 
২.৩ হৃদয়দোৌর্ববল্য ত্যাগ করিতে অঞ্ছুনের 
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা 
২.৪ অৰ্জ্জুনের যুদ্ধে বিরত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ 
২.৫ অৰ্জ্জুন যুদ্ধ করিব ন! বলিয়া হৃধীকেশকে তাহার 
মত জ্ঞাপন এবং কৃষ্ণের উত্তর_ সংবাদ পরিবেশক 
সঞ্জয় 
২.৬ আত্মার অবিনাশত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণের 
সাংখ্য যোগ বর্ণন 
২,৭ স্বধৰ্শ্মানুযায়ী যুদ্ধ করাই অর্জুনের কর্তব্য 
ইহাই কষ্ণবাসুদেবের অভিমত 
২.৭.১ পরিণাম নিঙ্বিশেষে লাভ-অলাভ 
বিবেচনা না করিয়া স্বধর্পালন 
7২... এই ভাবে কর্শ করিয়! পুরাকালে মণীষীগণ 
মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন 


৩৬-৪৫ 


৪৬ 


৩১-৩৭ 


৩৮-৫০ 


২৮ 
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পরিশিষ্ট ৩১৭ 
শ্লোক নং 
স্থির বুদ্ধি কি?_ প্রজ্ঞা ; শ্রীকৃষ্ণের 
প্রজ্ঞার সংজ্ঞা 4২-৫৩, &৬-৬৮১ ৬১-৬৮ 
প্রস্ঞের স্থিরবৃদ্ধির লক্ষণ কি? 
অর্জুনের প্রশ্ন te 
স্বভাববিহিত কর্মের বাহিরে বিষয়- 
চিন্তার ফল বিনাশ ৬২-৬৩ 
কাহারা শান্তি উপভোগ করেন? ৬৪-১৭, ৬৯-৭১ 
ব্ৰহ্মপাপিকা নিষ্ঠা কি? যাহা প্রাপ্ত . 
হইলে ব্রক্ষে লীন হওয়া! যায় ৭২ 
তৃতীয় অধ্যায় 


কৰ্ম্মযোগ (৪৩) 
অর্জুনের প্রশ্ন £ কর্ম ও জ্ঞান যোগের 


মধ্যে কোনটী শ্রেয়: 1 ১-২ 
শ্রীকৃষ্ণের উত্তর ৩-৩৪, ৩৭-৪৩. 
কর্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগের পার্থক্য 

বিশ্লেষণ bak 
কৰ্ম্মযোগ বর্ণন ও ব্যাখ্যান ৬০৩৫. 
ভোগাবস্তুর ন্যায্য বণ্টন নীতি ১০-১৩: 
উৎপাদন চক্র ১৪-১৬ 


শুদ্ধ চেতাদিগের সংজ্ঞা, তাহাদের লক্ষণ ও কর্তব্য 
করণের লক্ষ্য_-লোকসংগ্রহের জন্য কর্ণ কর! ; এমনকি 
জীকৃষ্ণের নিজেরও কর্ম করা প্রয়োজন ১৭-২৫ 





উমন্তগবদূগীতা 
শ্লোক নং 
কর্্াসক্ত অজ্ঞদিগের বৃদ্ধিভেদ উৎপাদন 
করা উচিত নহে ২৬-২৭ 
অজ্ঞ ও জ্ঞানীর কর্ন সম্পাদনে পার্থক্য ২৮-২৯ 


স্বধৰ্শ্ম ও পরধর্শ্ম 

অর্জুনের প্রশ্ন £ পাপ প্রবৃত্তির হেতু কি? 
শ্রীকৃষ্ণের উত্তর £ ইন্দ্রিয়বিড্রোহে লোক পাপাচার 
করে এবং আত্মবিজয়ে কামজয়ে সমর্থ হয় 


চতুর্থ অধ্যায় 
জ্ঞানযোগ (৪৩) 
জ্ঞানযোগের পরম্পরা প্রাপ্তি, বিস্তার ও শেষে 


“মহাকালের বশে নউ-_্রীকঞ্ঃ ইহা ঘোষণা 


করিলেন 

অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের বাকো সন্দেহ 
শ্রীকৃষ্ণের এই সন্দেহ ভঞ্জন এবং কর্মযোগ 
প্রসঙ্গে জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যান 

জন্মান্তর বাদ 

অবতার বাদ 

অবতারের কারণ 

জ্ঞানতপস্যার দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি 
অন্যভাবে ভজনা 

সমাজ বাাবস্থা__চতুর্ার্ণ সমন্বিত সমাজ সংস্থা 
কৰ্ম্ম কি, অকৰ্ম্ম কি? 


ct 
ঙ্৬ 


৩৭-৪৩ 


«৯ 


পরিশিষ্ট 


পণ্ডিতের সংজ্ঞা ও তাহাদের লক্ষণ বর্ণন 
নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী 

দ্রব্যযজ্ঞ, তপঃ যজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ও 

স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ টু 
যজ্ঞানুষ্ঠানহীন জীবের ( অর্থাৎ কর্ম্ম- 
ত্যাগীদিগের ) বিষয় 

জ্ঞানযোগ কর্্মযোগ হইতে শ্রেষ্ঠ 


পঞ্চম অধ্যায় 
কর্ম্ম-সন্্যাস যোগ (২৯) 


অঞ্জনের প্রশ্ন £ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের 
মধ্যে কোনটা শ্রেয় 


কর্ধ-সন্গযাস অপেক্ষা কর্ম্যযোগের শ্রেষ্ঠতা 


সম্বন্ধে শীকৃষ্ণের উক্তি 

ছুই যোগের গন্তবা এক 

কর্মযোগ বাতীত সন্গাস দুঃখের কারণ 
কাহার! কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না? 
জৈবক্রিয়ায় ইন্জিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে 
প্রবন্তিত 

কর্ম করার নিয়ম ও পদ্ধতি 


জীবের কর্শ্মের সহিত বিভূর কোন সন্বন্ধ নাই, 


জীবের স্বভাবই কর্ম করায় 
ফলত্যাগপূর্বক কর্ম করার ফল 


৩১৯ 


শ্লোক নং 
১৯-২% 
২৬-২৭ 


২৮-৩১, ৬৩ 


৩২ 
৩৪, ৩৬-৪৩ 


৩২০ 


0.১০ 
১১ 


৬.১ 
৬.২. 
৬৩ 
৬.৪ 
৬.৫ 
৬৬ 
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প্রমগবদ্গীতা 


ব্ৰহ্মবিদ্‌ কাহার! ? 
শ্রীকৃষ্ণ সকল যজ্ঞ তপস্যার ভোক্ত! 


ষন্ঠ অধ্যায় 
অভ্যাস যোগ (৪৭) 


ফলাকাহ্খারহিত জীবই যোগী 
অভ্যাস যোগ কথন 

মনের চাঞ্চল্য সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন 
শ্রীকৃষ্ণের উত্তর 

যোগন্রউ জীবের সম্বন্ধে অঞ্জনের প্রশ্ন 
শীকৃষ্ণের মীমাংসা 


সপ্ত অধ্যায় 
জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ (৩০) 


ভগবৎ্প্রাপ্তির উপায়__জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ 
জ্ঞানযোগের বিকল্প এক যোগের উল্লেখ 
অপর! প্রকৃতি বর্ণন| 

পরা প্রকৃতি 

সংসারের কারণ কথ!--বিভূতিযোগের সূচনা 
গুণময়ী দৈবী মায় কি এবং কি প্রকারে 

ইহা অতিক্রম করা যায় ? 

চাব্রিপ্রকার পুণ/বান লোক 

তাহাকে ভজনা করেন 


শ্লোক নং 
১৮-২৮ 
২৯ 


১-৪ 

৫-৩২, 
৩৩-৩৪ 
৩৫-৩৬ 
৩৭-৩৯ 
8০-8৭ 


১৪-২৬ 


১৬ 


৭,৫১২, 
৭.0,৩ 





পরিশিষ্ট 


স্থহাদের শ্রেণিবিভাগ 

বহুবিধ কামনায় হৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা অন্য 
দেবতার শরণ লয় ও বহুবিধ মুক্তিপূজ্জা ও 
ভজন! করে 

অল্পবুদ্ধি লোকেরা আমার অবায় স্বরূপকে 
ন! জানিয়। আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে 
করে 

লোকের মোহ-প্রাপ্তির কারণ ও 

তাহার দূরীকরণের উপায় 


অষ্টম অধ্যায় 
অক্ষর ব্রহ্ম যোগ (২৮) 


অৰ্চ্জুনের ছয়টা প্রশ্ন 

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর 

কয়েকটা সংজ্ঞা : ব্রদ্ধ, স্বভাব ও ক্শ্ম 
অধিভূত, অধিদৈবত ও অধিযজ্ঞ 

সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত বিকল্প যোগের সম্বন্ধে 
এই বিকল্প যোগে সাফল্য লাভের উপায় 
চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ 
ইন্দ্রিয়াতীত একটা সনাতন ভাব 

সেই ভাবের প্রকৃতি 

শ্রীকৃষ্ণ বণিত যোগী বেদ ইত্যাদি শাস্তোক্ত ফল 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন 


৩২৯ 


শ্লোক নং 
১৭-১৯- 


২০-২৩৮ 


২৪-২৬ 


২৭-৩০% 


৯.১ 
৯.১.১ 


৯.১.২ 
৯২, 


৯২১ 


৩০১১ 
১০.২, 


3.৩ 


2১.১ 
১.৯ 
৩১০৩ 


নবম অধ্যায় 
রাজবিছ্ধা-রাজগুহা যোগ (৩৪) 


রাজগুহা যোগই সংসারবন্ধনছেদক 

এই যোগের বৈশিষ্ট কি? শ্রীকৃষ্ণের 
নিজের স্বরূপ সমন্ধে জ্ঞান 

তিনিই বেদোক্ত পরম পুরুষ 

অর্জুনকে তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল হইতে নির্দেশ 

পরমাগতি প্রাপ্তির উপায় হিসাবে সুদুত্তর 
তপশ্চর্যার বিকল্প “আত্মসমর্পণ ” 


দশম অধ্যায় 
বিভূতি যোগ (৪২) 
কৃষ্ণবাসুদেব কর্তৃক স্বীয় বিভূতি নির্দেশ 
বিভূতি বর্ণনের জন্য অর্চ্ছুনের অনুরোধ 
কুষ্ণবাসুদেব কর্তৃক নিজ বিভূতি বর্ণন 


একাদশ অধ্যায় 
বিশ্বরূপ দর্শনযোগ (৫৫) 
অর্জ্বনের বিশ্বরূপ দর্শনে আকাঙ্খা 


অর্জুনকে দিবাচক্ষুদান 
সঞ্জয় কর্তৃক ভে থিকা বর্ণন 


2১.৪ 
১১.৫ 


১২.১ 


১২.২, 
১২.২.১ 
১২.২.২, 
১২.২.৩ 
১২.২.৪ 


১২,৩ 
১২.৪ 


১৩.১ 


১৩.১.১ 
১৩.১.২, 
১৩.১.৩ 





অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শন ও প্রার্থনা 
শ্রীভগবানের কৃষ্ণ-বাদুদেবের কর্ূপধারণ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
ভক্তি যোগ ( ২০ ) 


বিশ্ববূপের উপাসক ও অবাক্তের 

উপাসকের মধো শ্রেষ্ঠ কে? 

কৃষ্ণবাসুদেবের উত্তর 

মদেকচিত্ত যুক্ততম 

অবাক্ত ব্ৰহ্ম-উপাসন! কঠিন 

বিকল্প মদেকচিত্ত হওন সহজ সাধ্য 
মদেকচিত্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় 
অভ্যাসের কয়েকটা ধাপ 

গীতোক্ত কর্ম্মবাদের পুনঃ ব্যাখ্যান 

কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণির যোগী শ্রীভগবানের প্রিয় 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ক্ষেত্র-ক্ষেন্ঞত্র-বিভাগ যোগ (৩৫ ) 


অর্জুনের প্রশ্ন : প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কী? 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ কী ?- ব্যাখ্যান 
ক্ষেত্রের লক্ষণ 

জ্ঞানের লক্ষণ 


> 


২-৪, ২৭, ৩৪ 


৬৭ 
৮১৯ 


২৪ 


3৩.১.৪ 
৩২ 


58.১ 
১৪,১০১ 
১৪.১.২ 
38.১.৩ 


১8.১.৪ 
238.3১. 
38.১.৬ 


3৪.২ 


38.৩ 


7১ 
5৫.২ 


'© 


শ্রীমন্তগবদ্গীতা 
শ্লোক নং 
জ্ঞেয়র লক্ষণ ১৩-১৮ 
প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে ২০-২৩, ৩০-৩৩ 
চতুৰ্দ্দশ অধ্যায় 

গুণত্রয়-বিভাগযোগ ( ৬৭ ) 
গুণত্ৰয় বিভাগ যোগ কী? ১-২০ 
উত্তম জ্ঞান কী? তাহার ব্যাখ্যান ১-২ 
সর্বভুতের উৎপত্তি হেতু ৩০৪ 
গুপত্রয় জীবান্নাকে দুঃখ মোহাদি দ্বারা 
দেহমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে ৬৯ 
কোন গুণই একক ব্যাপ্ত নহে, মিশ্র কার্ধ্য করে ১০ 
এই মিশ্র ক্রিয়ার অবস্থা ও লক্ষণ ১১-১৮ 
গুণাতীত হইলে তাহাকে জানা যায় ও 
অস্থতের অধিকারী হওয়া যায় ১৯-২০ 
এই তিন গুণকে কি করিয়া অতিক্রম 
করা যায়? অর্জুনের প্রশ্ন ২১ 


শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে, ত্রিগুণাতীত হওয়ার উপায় বর্ণনা! ২২-২৭ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
পুরুষোত্তম যোগ (২০) 
সংসার তরু কি-_ইহার ব্যাখ্যান : ১-৪ 


এই সংসার তরুর মূল-_অব্যয়পদ 
পাইতে কে অধিকারী ? ছু 


১৫.৩ 
১৫.৪ 
১৫.৫ 
১৬.৬ 
১৬,৭ 


30.9.১ 
১৫.৭.২, 
১৬,৮ 


১৬.১ 
১৬.২, 
১৬,৩ 
১৬.৪ 
১৬.৫ 
১৬.৫.১ 


১৬.৬ 


১৬.৭ 
3৬.৭.১ 


শ্রীভগবানের পরমধাম কি? 

জীবান্সা কি? তাহার লক্ষণ 
জীবাস্বাকে কাহার! জানিতে পারে? 
বিভূতির পুনরুল্লেখ 

পুরুষ ত্রিবিধ £ ক্ষর ( ভূতগণ ) অক্ষর 
(আত্মা ) পুরুষোতম (পরমাস্থা ) 
ক্ষর ও অক্ষর কি? 

পুরুষোত্তম কে? 

পুরুষোত্রমকে জানা পরম গুহা জ্ঞান 


ষোড়শ অধ্যায় 


দৈবান্ুর-সম্পদ-বিভাগ যোগ (২৪) 


দৈবী সম্পদের তালিকা 

আসুরী সম্পদের তালিক! 

অর্জুন দৈৰী সম্পদ লইয়া জম্মিয়াছেন 
ইহলোকে প্রাণিগণের দৈব ও আদুরভাব 
আসুরী-ভাব-সম্পদ লোকের চরিত্র বৰ্ণন 
আদুরীসম্পদশালী ব্যক্তিগণ অধমগতি 
পায় 

কাম, ক্রোধ ও লোভ-_নরকের দ্বার, 
ইহাদের ত্যাগে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয় 
শান্ত্রবিধি ত্যাগের ফল 

শান্ত্রবিধি অনুযায়ী কর্ানুষ্ঠান বিধেয় 


২০ 


৩২৬ 


১৭.১ 
১৭.২ 
১৭.৩ 


১৭.৪ 


১৮.১ 


১৮.২ 


১৮.২.১ 
১৮.২.২. 
১৮.২.২.১ 
১৮,২৯৭, 
১৮.৩ 
১৮৪ 


১৮০০, 


© 


শ্রীমস্তগবদূগীতা 


সপ্তদশ অধ্যায় 
আদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ (২৮) 


অর্জুনের শ্রদ্ধান্থিত লোকের লক্ষণ জিজ্ঞাস! 
সান্বিকী, রাজসী ও তামস শ্রদ্ধা বর্ণন 
সাত্বিকী, রাজসী ও তামপ যজ্ঞ, তপ ও 
দান__ইহাদের প্রকৃতি বর্ণন 

যজ্ঞাদি সাত্বিকতার সহিত সম্পাদন কর! 
কর্তবা 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
মোক্ষ যোগ (৭৮) 


অজ্জুনের প্রশ্ন £ সন্নযাসের ও 

ত্যাগের পার্থকা কি? 

কৃষ্ণবাপুদেবের উত্তর £ সন্প্যাসের সংজ্ঞা, 
ত্যাগের সংজ্ঞা 

সন্নাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে মশীবীগণের অভিমত 
কৃষ্ণবাসুদেবের অভিমত 

ত্যাগের সম্বন্ধে 

ত্যাগীর সম্বন্ধে 

সাংখোর মতে কর্মসিদ্ধির পাচটা কারণ 
অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ যে নিজেকে কর্তা মনে 
করে সেই দুৰ্ম্মতি কিছুই দেখে না 
নিরহঙ্কারীর! কর্টে লিপ্ত হন না 


৭-২২, 


Led 


১৮.৬ 





পরিশিষ্ট 


কর্ম্বপ্রবৃত্তির হেতু তিনটা ; কর্মের আশ্রয় ও 
তিনটা 

সাংখ্যে জ্ঞান, কর্শ্ম ও কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধ 
জ্ঞান 

কর্ম 

কৰ্তা 

গুণভেদে বৃদ্ধি ও ধৃতি তিন প্রকার 

বুদ্ধি 

প্বৃতি 

ত্ৰিবিধ সুখ 

ত্রিভুৰনে কেহ গুণত্ৰয় হইতে মুক্ত নহে 
চতুর্কর্ণের স্বভাবজ কর্শ্ম 

স্ব স্ব কর্স্মে নিষ্ঠাবান বাক্তি সিদ্ধিলাভ করেন 
স্বধৰ্ম্ম ও পরধর্ম্ম 

সন্যাস দ্বারা নৈন্ধর্ম্্য রূপ অত্যুৎকৃষ্ট সত্ব শুদ্ধি 
লাভ 

বিকল্প উপায়__ মদেকচিত্ততা 

মদেকচিত্ততা গুহাতম জ্ঞান 

অর্জনের মোহভঙ্গ ও যুদ্ধে ( স্বধর্শ্মে ) প্রবৃত্তি 
সঞ্জয়ের উপসংহার 


লাইন 


১০ 
২ 


ফুটনোট 


২২ 





অশুদ্ধ শুদ্ধ 
সমর্থ সমর্থ 
তন্লিমিত তক্লিমিত্ত 
১৩-১ ১.৩, ১ 
অবাথিত অব্যথিত 
স্বভাবজাত স্ভাবজাত 
সমাজ এবং রাষ্ট্রগুরু সমাজ ও রাষ্ট্রগুরু 
পুর্ণ পূর্ণ 
প্রযোজন প্রয়োজন 
Staying power Staying Power হিসাবে 
মুণিগণের মুনিগণের 
ব্ৰহ্মপাপিকা ব্ৰন্মপ্ৰাপিকা 
সম্ভম সম্ভব 
দ্বন্দ দ্বন্দ্ব 
করেণ করেন 
or nor 
রিচলিত বিচলিত 
তৈদ্দত্তান তৈর্দত্তান 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ 
ত্বষং ত্বং 


শ্রীমন্তগবদূগীতা৷ 
লাইন অশুদ্ধ শুদ্ধ 
ফুটনোট 21২5 ৭1২০, 
ফুটনোট ৩1১৮৮ ড1১৮-২৮ 
চি দেহের দেহীর 
৩ আলেপাতে আলেখ্যতে 
১০ সমগ্রাবশিরঃ সমগ্রীবশিরঃ 
১১ শ্বাবা শ্রীবা 
২৩ পূর্বেবেছিল Requirement Requirement, পৃর্বেছিল 
৬ শীতোঞ্চ শীতোষ্ণ 
২ বিদ্ধৎ সমূহ বিদ্যুৎ সমূহ 
২২ ইমাল্লোকান ইমালেশকান 
২ ইল্লৎ স্বভাব 
১০ গ্রাক্‌ গ্রীক 
চি তারপর তারপর 
১১ প্রার্থী দাতার প্রার্থীর গ্রহীতার 
৮ প্ৰকৃতিস্থ প্রাপ্ত প্ৰকৃতিস্থ 
Heading ব্ৰহ্ষযোগ ভক্তিযোগ 
১৭ for power position {or power and positio' 
১৯ and for lording for lording 
১০ আত্মানিবেদনের আত্মনিবেদনের 
Heading ব্ৰহ্ষযোগ ভক্তিযোগ 
২০ নায়মত্া নায়মাত্মা 
২ তনু, তন 
২১ বিমুক্তি বিষমুক্ত 
৮ ইহা ইহাই 


লাইন 
৬ 
টন) পরা অপরা 
E সম্মিলিত 
সুসৃঢ় 
সি অধংশ্রদেশে 
২১ দ্বিতীয়ত জীব 
চি সমান্থিত 
২০ Hide 


Suoheading ৮৬ 
৩ গোপনীয়, গোপনীয় 


৭ চাদিন 
৯১১১ দুব্ব,ত্ত 
৮ ব্ৰহ্মপাপিক। 
১৯ ৩ 
1.5 ৭.8.১ 
১২ (৪১) 
১৬ আসুরী-স্বভাব-সম্পদ 
2 কত্ৃত্ব 
in পৃথু 
১২ ৩২৮ 





অধঃপ্রদেশে 
দ্বিতীয়ত ; জীব 
সমন্বিত 
Hyde 
১৮৬ 
গোপনীয়, গোপনীয় 
চাির্ন 
দুর্বব্ত 
ব্ৰহ্মপ্ৰাপিক! 
8.৩.৩ 
৭.0.১ 
(8২) 
আপুরী-স্বভাব-সম্পন্ন 


